০০১১ আলাল ৮ কি ও 1৮ 
৯ এলজি উজ আলা ২১ 0৯০5 


সেশ্টেম্বর' ২০১৮ 


তামা ও 


১৮১1৮৪১77৮8 ৯ নিয়মিত প্রকাশনার 8 ৮” বহর 
৯৬৮৬৪ নিও 9০) কলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র হি 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ৮২ ০০০১০1 


৬/ ৬৬. ৪1.) 81119811191 8111811 19811). ০01 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৮ | সংখ্যা ৯ | মুহার্রম*৪০ - সেপ্টেম্বর*১৮ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আললহাজ্ধী মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 107010017198119511590682179811.001 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-6৪%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174175 
17246175190 7 41-47114 441-15177110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 
14924271716 0০711)12,441-/477191 4447151 (2710 71997), 160, 
44770977011411, 07711920772-4000, 13477217995/. 

থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
তুরস্কের রাজনৈতিক পরিক্রমা: 
আতাতুর্ক থেকে এরদোগান 
___ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ০৭ 
দুর্যোগ ঝুঁকিতে রোহিঙ্গারা 
___ মাহমুদুল হক আনসারী ১০ 
ওলামায়ে দেওবন্পের অবদান 
_ আতিকুর রহমান নগরী ১২ 
কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি 
ভি তরুণ আলিমবৃন্দ ১৪ 
ধর্ম-দর্শন 
মুহাররম : তাৎপর্য, করণীয় ও বর্জনীয় 
__ হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী ১৯ 
অশ্লীল পত্রপত্রিকার ভয়াবহতা 
__ আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-আযহারী ২২ 


০৩ 


[1 


ধূমপানের ভয়াবহ বিপদ ও বহুমাত্রিক ক্ষতি 


__ মাফিয়া হক মুনা ২৪ 


আপনার জীবনে সময়ের মূল্য 
__ মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ ২৭ 


মহাজীবন 


মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সংস্কার আন্দোলন 


___ এস এম নজরুল ইসলাম ৩৬ 


মাওলানা হাসরাত মোহানী (রহ.) 
___ জুলফিকার আহমদ কিসমতী ৪১ 


নিয়মিত বিভাগ [এ 
পাঠকের কলাম [| ০২। সমস্যা ও সমধান [ ৩০। 
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [এ ৪৩। কবিতা [এ ৪৩। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [] ৪৭। 


সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালির সংস্কৃতি 
সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলাটা একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে 
যে, সংস্কৃতিকে যেমন ধরা যায় না তেমনি ছোয়াও যায় না, 
তাছাড়া কঠিন তরল বা বায়বীয় কোনো পদার্থের মতো 
ংস্কৃতিকে পঞ্ডেন্দ্রয় দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু সংস্কৃতি বলে 
একটা কিছু যে আছে তা চেতনাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই উপলব্দি 


করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়-উপলব্দির 
বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় বা বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয় । 

ংস্কৃতির কোনো বস্তগত অস্তিতু না থাকার ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো ব্যাপার । 
সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যতই আলোচনা করি, যতই মত বিনিময় 
করি, মনে হয় কোনো দুইজন ব্যাক্তির ধারণা হুবুহু এক হবে না। 
সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রত জীবনচেতনা। 

ংস্কতির কথা যখন আমরা বলি তখন মনে রাখতে হবে, 
সকলের সংস্কৃতি এক নয়। আমরা কার সংস্কৃতির বিকাশ চাই? 
কার উন্নতি চাই? দাসের এক সংস্কৃতি, গরিবের এক সংস্কৃতি, 
অস্প্রশ্যের এক সংস্কৃতি, হিন্দুর এক সংস্কৃতি, বৌদ্ধের এক 
সংস্কৃতি, মুসলমানের এক সংস্কৃতি। অন্যদিকে প্রভুর এক 
সংস্কৃতি, ধনীর এক সংস্কৃতি, ব্রাহ্গণের এক সংস্কৃতি, 
ধর্মব্যবসায়ীর এক সংস্কৃতি, মুনাফেকের এক সংস্কৃতি, প্রতারকের 
এক সংস্কৃতি, মিথ্যাবাদীর এক সংস্কৃতি। একদিকে জালেমের 
সংস্কৃতি, আর একদিকে মজলুমের সংস্কৃতি। মূলত যখন সংস্কৃতি 


04776 শব্দটি ব্যবহার করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
ইমারসন (1271977507) ০//1//79-কে পূর্ণভাবে বিশ্লেষণের 
চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে বলা যায় মানবসৃষ্ট জীবনপ্রণালীই 
উল কোনো সমাজের সংস্কৃতি বলতে ওই সমাজের 
মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি 
হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি । মানুষ তার অস্তিতের নিশ্চয়তা বিধানের 
লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী 
রবার্টসন (7০9৮০977507) তার 99079192) গ্রন্থে বলেন, 
সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজসৃষ্ট বা সমাজ কর্তৃক উৎপাদিত বিষয়বস্তু বা 
দ্রব্যসামঘ্ী যা সমাজের সকলেই একত্রে ধারণ করে এবং যা 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রা প্রণালীর সূচনা করে । সংস্কৃতি বস্তগত ও 
অবস্তগত সকল কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এবার আসা যাক 
বাঙালি সংস্কৃতিতে । নানা কারণে বাঙালি সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি 
বলা হয়ে থাকে । তবে বাংলার সংস্কৃতি মিশ্র উপাদানে গড়ে 
উঠলেও তার নিজস্ব কিছু উপাদান রয়েছে । যেগুলো প্রাচীন কাল 
থেকে বহমান রয়েছে; এর সাথে মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগেও কিছু 
যোগ রয়েছে । লোকসাহিত্য ছাড়া, লোকসংগীত, গীতিকা, ধাধা, 
রূপকথা উপকথা: ধর্মীয় রীতিনীতি, সংগীত, উৎসব, খেলাধুলা, 
প্রথা-নিয়ম, প্রত্রতান্তিক নিদর্শন, কুটির ও হস্তশিল্প, পারিবারিক ও 
সামাজিক দিক প্রভৃতি হলো বাংলা সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের ধারক ও 
বাহক। 

সংস্কৃতির উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বাঙ্গালি সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান 
করা সম্ভব। সাধারণত বাঙ্গালি সংস্কৃতি বলতে বাংলা ভাষাভাষী 
লোকদের বহুরূপী মনোভাব, ভাবধারা, মননশীলতা, সাহিত্য ও 
শিল্পকলার সংমিশ্রণকে বুঝি । ব্যাপক অর্থে, বাঙ্গালি সংস্কৃতি 
হচ্ছে বাংলার সমাজ ও মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, 
নীতিপ্রথা, আচার-অনুষ্টান, মূল্যবোধ, আদর্শ এবং লোকাচার বা 
আচরণের উত্সাহ, প্রতীক বা লক্ষণ বা চিহৃ, ভাষা বা জ্ঞানবিজ্ঞান 
তথ্যপ্রযুক্তির জটিল সমন্বয়। অর্থাৎ বাঙ্গালি সংস্কৃতি বা 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
বাঙালি গোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য বিশেষ । পরিশেষে 
বলা যায় যে, আবহমানকাল ধরে বাঙ্গালী জাতির চিরাচরিত 
জীবনধারা তথা ধ্যানধারণা, খাদ্যাভ্যাস, পেশাক-পরিচ্ছেদ, কথা 
বলার ধরন, বাসগৃহ, -শিল্পসাহিত্য, ধর্মকর্ম, উৎসব-অনুষ্টান 


এক্যের মাধ্যমে একাকার হয়ে যায় অর্থাৎ সকলেই একই ধরনের 
সংস্কৃতি পালনে ব্রতী হয় বা সকলের সংস্কৃতিতেই সকলের 


উদযাপন, জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশ্বাস, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, আদর্শ ও 
মূল্যবোধের জটিল রূপকে একত্রে বাঙ্গালি সংস্কৃতি 


অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকে তখন এ অবস্থাকেই বলে সংস্কৃতির 


বলা হয়। তবে বাঙ্গালি সংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস আজ পর্যন্ত 


সমন্বয়বাদিতা। সুতরাং বলা যায় সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো 
প্রবাহমান গতিশীল। আমরা এক কথায় বলতে পারি, 
জীবিকাসম্পৃক্ত জীবের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যাক্তিই সংস্কৃতি । 
নানারকম প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্তেও সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ 
প্রকৃতি আর পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করে আসছে। এসব 
প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ যেসব চিন্তা-ভাবনা 
করছে এবং জীবনের প্রয়োজনে যা কিছু উদ্ভাবন ও আবিষ্কার 
করেছে এর সবকটাকেই বলা হয় সংস্কৃতি । বাংলা সংস্কৃতি শব্দটি 
এসেছে ইংরেজি ০17০ শব্দ থেকে । সংস্কৃতির খাটি বাংলা 
হলো কৃষ্টি। কৃষ্টি শব্দের অর্থ হলো কর্ষণ বা চাষ। ষোলো 
শতকের শেষার্ধে ফ্রাসিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে 


রচিত হয়নি। কাজটি অনেকটা দুরূহ এবং দুক্কর। তবে বাঙালি 
সংস্কৃতির পরিচয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে আছে। কাব্য-সাহিত্য, 
ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন, ধাধায়, মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ গাত্রে 
পাওয়া যাবে বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শন। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির 
যে উপকরণ রয়েছে তা মানুষের হৃদয়ে জেগে থাকুক এটাই 
সকলের কামনা । 


আজহার মাহমুদ 
বিবিএ (অনার্স), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ) 
ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 
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গত ১৩ আগস্ট'১৮ কওমি 


কওমি সনদ আইন মন্ত্রিসভায় 
অনুমোদন: ইতিহাসের মাইলফলক 


দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের (ইসলামিক স্টাডিজ 
ও আরবি) সমমান প্রদান করে। ওই বছরের ১৩ এপ্রিল 
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ 


দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) সনদকে 


বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়। 


মাস্টার্স ডিবির (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান 
দেয়া সংক্রান্ত একটি আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন 
দিয়েছে মন্ত্রিসভা । আমরা এ অনুমোদনকে স্বাগত জানাই। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর 
সামরিক সচিব, প্রস্তাবিত খসড়া আইন নিরীক্ষণের জন্য 
গঠিত সরকারি কমিটির প্রতিনিধিগণ, কওমি শিক্ষা 
কমিশনের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক 
সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই । এতদিন দেশে শিক্ষা 
বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিশাল 
₹শ এই স্বীকৃতি থেকে অন্যায্যভাবে বঞ্চিত ছিল। 
কওমি ধারার নীতিনির্ধারক আলিমগণ 
আশাবাদী সরকার তার বর্তমান মেয়াদেই 
আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন এবং 


সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব আলী ইমাম মজুমদারের 
মন্তব্য এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে । প্রত্যেককে 
একটি স্তর যেমন অষ্টম বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে হয় 
একই সিলেবাসের মধ্য দিয়ে। এতে তারা ভাষা, গণিতসহ 
মৌলিক কিছু বিষয়ে ধারণা পেয়ে যায়। জানা যায়, কোনো 
কোনো কওমি মাদরাসায়ও ইংরেজি ও গণিত পড়ানোর 
ব্যবস্থা আছে। তবে এই সংখ্যা খুবই সীমিত। ইদানীং 
তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের জীবনাচারে অপরিহার্ষ অঙ্গ হয়ে 
আছে। অবশ্য অনেক স্কুল, কলেজ ও আলিয়া মাদরাসায় 
এটা শেখানোর ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তবে হতে হবে 

কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরও এসব 

বিষয়ে একটি স্তর পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের 

ব্যবস্থা তাদের পরিচালকেরা নিজ থেকেই 


₹ হু... করতে পারেন। সনদের সমতাকরণ 
সংসদের অনুমোদন গ্রহণ করবেন। এর রি 75078 


মাধ্যমে ১৫ লাখ কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের 
দীর্ঘ দিনের দাবী পূর্ণতা ডি যাচ্ছে 
আহরণ ও বিতরণে তারা ুরুতপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে সক্ষম হবেন । সনদের রাষ্ট্রীয় 
স্বীকৃতির ফলে কওমি শিক্ষার্থীদের খিদমতের পরিধি আরো 
বিস্তৃতি লাভ করলো এবং তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন । রাষ্ট্র বিপুলসংখ্যক মেধাবী 
মানুষের সেবা লাভ করবে । ১৪ হাজার কওমি মাদরাসা 
সরকার থেকে কোনো ধরণের বেতন, ভাতা, অনুদান ও 
অবকাঠামোগত ফ্যাসিলিটিজ নেবে না এবং যে কোনো 
ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃত্ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে 


প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এর বিকল্প 
কিছু নেই, এটা নিশ্চয়ই তারা অনুধাবন 
করেন। তীরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। সমাজে 
,& সম্মানিত অবস্থানে আছেন। তারা কওমি 
মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন 
চলার পথকে সহজ করতে ডিগ্রির সমতাকরণের দাবি 
জানিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল । সরকার তা মেনেও নিয়েছে 
তবে সে সমতাকরণই একমাত্র সমাধান নয়, এটা সবাই 
বুঝতে পারেন ।” 

“বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী 
জন্ম থেকে মৃত্যু, বিয়ে সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রয়োজন 
আলেমদের । তাদের প্রতি সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। সেই 


সিলেবাসে কোনো ধরণের পরিবর্তন আনতে হলে সরকার 


আলেমদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে 


পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন আল-হাইয়াতুল 
উলয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়ার অংশিদার ৬ শিক্ষা 
বোর্ডের প্রতিনিধিগণ । আমাদের মনে রাখতে হবে এটি 
একটি বিশেষায়িত শিক্ষা এবং দক্ষ-যোগ্য-দেশপ্রেমিক 
আলিম তৈরিই এর লক্ষ্য । 

২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল গণভবনে কওমি মাদরাসার 
আলিম-ওলামাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে 
মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। কওমি 
মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি ধরে কওমি মাদরাসার 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


কোরআন, হাদিস, ফিকহসহ এসব বিষয়েই তাদের পারদর্শী 
হতে হয়। এ নিয়ে কেউ জীবনাবধি গবেষণাও করেন । তবে 
মাদরাসায় যারা পড়েন, তাদের সবারই পেশা হিসেবে 
ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদরাসার শিক্ষক বা স্কুলের ধর্ম শিক্ষক 
হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আলিয়া মাদরাসার 
ছাত্রদের জন্য পথ খোলা আছে । কওমি মাদরাসার জন্যও 
খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে । তবে সে পথে চলার পাথেয় তাদের 
সং্হ করে আনতে হবে, শিক্ষাঙ্গন থেকেই। আর দাবিটির 
নেতৃত্ব ধারা দিচ্ছেন, তাদের তা উপলব্ধি করার মতো 


বিচক্ষণতাও রয়েছে।” 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


আলোচিত অর্থনৈতিক যুদ্ধ। 


হুমকি দিচ্ছেন, তার আর্থিক চক্র 
হুমকি তৈরি করছে, তার প্রতিরক্ষা 


রাশিয়া, চীন ও ইরানের সাথে শুরু 
হওয়া সংঘাতের চতুর্থ ফ্রন্টটি চালু 
করেছে তুরক্ষের সাথে । 
যারা ১৫ জুলাই ২০১৬ সালে তুরক্ষের 
উপর আক্রমণ করেছিল, যারা 
তুর্কিদের বুকে গুলি ছুঁড়েছিলো এবং 
গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দেশটিকে এনে 
হাজির করেছিল আর নানামুখি 
আক্রমণ করেছিল, তাদের সবাই, 
তাদের জি তাদের গোপন 
সদর দপ্তর এখন আবার 
নেমেছে। 
তারা সবাই একসঙ্গে তুরস্ককে 
আক্রমণ করছে। এটি একটি 
এই অপারেশন 
তুরক্ষের পতন ঘটাতে, তুর্কিদের 
নতজানু করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে 
তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য একটি 
প্রচেষ্টা। এটি কোনভাবেই যাজক 


মাঠে অঞ্চলে নিখুত, 


গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে দেশের ভেতরে 
কাজ করেছেন। 


একটি মহা সংগ্রাম চলছে ... 

এটি একটি রাজনৈতিক আক্রমণও। 
এটি সমগ্র মার্কিন প্রশাসন এবং এর 
ঘনিষ্ঠ মিত্রদের তুরস্ককে স্তব্ধ করার 
একটি উদ্যোগ । এটি জুলাই ১৫ 
তারিখের অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ 
করার এজেন্ডার বাস্তবায়ন। 

এটি ৫ ভাবে তুরস্কে আঘাত 
হানার একটি প্রচেষ্টা, যা তারা এই 
নীরবে, বিচ্ছিন্নভাবে 
করেনি আর দেশটির ক্রমবর্ধমান ও 
শক্তিশালী হওয়াকে তারা প্রতিরোধ 
করছে। 

এটি তুরস্ককে শান্তি দেওয়ার একটি 


স।ম।কা।লী।ন 


এক শতাব্দীর পরে একটি নতুন 
বিকাশের যুগ শুরু করেছে এবং যে 


করছে তার উদ্দেশ্য হলো, গত ১৫ 


বর্তমান ক্ষুবতার কারণ। এই সব 


বছরে দেশটি যা অর্জন করেছে তা 


বৈশ্বিক ক্ষমতার পরিবর্তনে বড় শক্তি 


এখন লুটপাট করা। 


হিসাবে ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। 


হুমকি হয়ে উঠেছে 

টি তুরস্কের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের 
প্রচেষ্টা, যে সেলজুক, উসমানীয় এবং 
রিপাবলিকান যুগের পর, নতুন যুগেও 
রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, 
যে আবারো ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে 
এবং এ জন্য এটি পরিবর্তিত হচ্ছে। 
এটি হলো তুরস্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পা, যা বিচ্ছিনন হয়ে গেছে, আর 
বিচ্ছিন্ন হয়ে এটি বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার 
পালাবদলে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে 
উঠছে, যা কেবল তুরস্কের জন্যই নয় 
বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে 
দাড়িয়েছে, বিশ্বে এক উন্মাদনা টেনে 


বে 


পেছন ফেরা মানে আত্মহত্যা । এটি হবে ধ্বংস, ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যাওয়া, নিজেকে 


মার্কিন যুক্তরা্ট্র এবং পশ্চিম এখন 


বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিপত্যের 
সামনে চ্যালেঞ্জ। তাকে প্রত্যাখ্যান 
এবং আধিপত্য স্বীকার করতে 


পশ্চাদপদ এক সময়ের মধ্যে রয়েছে 
তারা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করতো তা অচল হয়ে পড়েছে এবং 
এখন আর সেটি নিয়ে সামনে আগানো 
যাবে না। এ কারণে তারা বিশ্বের 
সহায় সম্পদ লুগ্ঠনের জন্য পাগলের 


সমগ্র 


অস্বীকৃতির এক নজির। এটি সমগ্র 
বিশ্বজুড়ে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় 
পরিণত হয়েছে। 
কেউই মার্কিন যুক্তরাক্ত্রের সাথে একাত্ম 
থাকার কথা এখন উল্লেখ করতে চায় 
না, তাদের শুধু পাশাপাশি দেখা যায় 


মত হামলে পড়েছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি 

আজ হুমকির মধ্যে। মেদভেদেভ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যা 
এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সব করছে তা অর্থনৈতিক যুদ্ধের 
অর্থনৈতিক পদক্ষেপ । শীঘ্রই, আমরা ঘোষণাপত্র । এরপর আমরা 


রাজনৈতিক এবং সামরিক পদক্ষেপও 


রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির বাইরে 


দেখতে পাব। সামনে এক ধরনের ঝড় 
ধেয়ে আসছে। বিশ্বের, সব দেশকে 


অন্য ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া জানাব। এ 
কথার মানে কি দীড়ায়? সামরিক 


এই নতুন লুঠের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ 
নিতে হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে একসঙ্গে 


প্রতিক্রিয়া? এই ভাবে বিশ্ব এক 
বিপজ্জনক পয়েন্টে এসে দীড়িয়েছে। 

আমাদের 
আত্মসমর্পণ 


ডুবিয়ে দেয়া, সঙ্কুচিত করা, ২১ শতকের এবং ভবিষ্যতের জন্য হার মানা । আমরা এটা 


কখনোই করব না। আমরা আমাদের মাতৃভূমির জন্য সংখামের মতো একটি অর্থনৈতিক 
সংথাম শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা এই ক্ষুধার্ত নেকড়েদের কাছে আত্মসমপ্র্ণ করবো না, 


এই জীাকালো, এই লুটেরা যারা জাতীয় ও স্থানীয় সব কিছু আক্রমণ করছে তাদের কাছে 


নত হবো না । 


এনেছে। 
এটি তাদের আক্রমণ যারা চার শতাব্দী 
পরে একতরফাভাবে বিশ্বের শাসন 
যারা আবার সেই একই ক্ষমতায় 
কোনভাবে পৌঁছাতে পারছে না। 

তার অর্থনৈতিক যুদ্ধ রাশিয়াতে, 
অর্থনৈতিক যুদ্ধ ইরানে, অর্থনৈতিক 
যুদ্ধ চীনে, অর্থনৈতিক যুদ্ধ তুরস্কের 
বিরুদ্ধে। তারা শীঘ্বই জার্মানির 
পাশাপাশি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ, 
দক্ষিণ আমেরিকান দেশ এবং এশিয়ান 
দেশগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ 
ঘোষণা করবে । 


বিশ্বব্যাপি একটি নতুন লুটপাট 
পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রয়েছে তারা 
একটি নতুন এবং বড় ধরনের 


করা কি উচিত? 


এটি হবে 


আত্মহত্যা । 


কাজ করতে হবে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন কিছু করার 
মতো এক ভারসাম্যহীন দেশ 

সারা বিশ্বের সাথেই যুদ্ধরত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র। এটা তার বিশ্বাসযোগ্যতা, 
নির্ভরযোগ্যতা এবং বন্ধুত্ব হারিয়েছে। 
ল্যাটিন আমেরিকা থেকে দূরবর্তী পূর্ব 
এশিয়ার আমেরিকা পর্যন্ত সারা বিশ্বে 
কোন না কোন ধরনের অস্বস্তি শুরু 
হয়েছে। এটি একটি ভারসাম্যহীন দেশ 
হয়ে দাড়িয়েছে যে কোন কিছু করতে 
পারে এ দেশটি । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত বৈশ্বিক 
ব্যবস্থার প্রশ্নে ডলারের বিপরীতে নতুন 
একটি বিনিময় হার বা সাধারণ মুদ্রার 
ব্যবস্থা, স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহার করে 
বাণিজ্য, পশ্চিমা সরকারের কর্তৃতের 


বিশ্বব্যাপী লুষ্ঠন পরিকল্পনা সক্রিয় 
করা হয়েছে। তারা আজ যা তুরক্ষে 


বিরুদ্ধে যারা দীড়িয়ে আছে তাদের 
সাথে ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের 


এটি হবে 
ংস, ইতিহাস 
থেকে বাদ পড়ে 
যাওয়া... 
সুতরাং আমরা কি করতে যাচ্ছি? 
আমরা কি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি? 
আমরা কি ভিক্ষা করতে যাচ্ছি কারণ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার দিয়ে চাপ 
দিচ্ছে, কারণ ডলার ছাদে আঘাত 
করেছে, কারণ তুর্কি পণ্যগুলির উপর 
শুল্ক বাড়ানো হয়েছে, কারণ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে 
ফেলার চেষ্টা করছে? আমরা একটি 
ইতিহাস, একটি ভবিষ্যত পরিকল্পনা, 
একটি জাতির মহান অগ্রযাত্রা 
পরিত্যাগ করতে যাচ্ছি? 
যদি সেটিই হয় বাস্তবতা তবে কেন 
১৫ জুলাই অভ্যঙ্থানের প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে আমরা রুখে দীড়িয়েছিলাম, 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম, কেন 


সেপ্টেম্বর+১৮ কক আত্তার্তহীদ ৫ 
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আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এখনো 
প্রতিবাদ করি, কেন সিরিয়া থেকে 


আমরা আবার এটি করতে পারবো । 


আমাদের ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা 
নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করি? 

পেছন ফেরা মানে আত্মহত্যা । এটি 
হবে ধ্বংস, ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে 
যাওয়া, নিজেকে ডুবিয়ে দেয়া, সঙ্কুচিত 
করা, ২১ শতকের এবং ভবিষ্যতের 
জন্য হার মানা । আমরা এটা কখনোই 
করব না। আমরা আমাদের মাতৃভূমির 
জন্য সং্ামের মতো একটি 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি। 
আমরা এই ক্ষুধার্ত নেকড়েদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করবো না, এই জাকালো, 
এই লুটেরা যারা জাতীয় ও স্থানীয় 
সব কিছু আক্রমণ করছে তাদের কাছে 
নত হবো না। 


কোন বিকল্প নেই! 

আমাদের সামনে সত্যিই অন্য কোন 
বিকল্প নেই। প্রতিরোধ ছাড়া কোন পথ 
নেই, মহান সংগ্রামের জন্য এবং 
নিজেদের তুলে ধরা ছাড়া আমাদের 
কোনও বিকল্প নেই। যারা বলে 
“আমরা' করছি তারা মিথ্যা বলছে। 
যারা বলে “আমরা” করছি তারা বিশ্বের 
মহা জাগরণকে বুঝতে পারে না অথবা 
বাইরের এই আক্রমণে ভেতরের 
ংশীদার হিসাবে কাজ করছে। 

এই জাতি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ করেছে। এই জাতি 
আনাতোলিয়ার মাধ্যমে সমগ্ৰ অঞ্চলকে 
শাসন করেছে। এই দেশ যে 
ইউরোপের দরজা তা প্রমাণ করেছে। 
এই জাতির একটি অনন্যসাধারণ 
রাজনৈতিক সম্পদ আছে। এই জাতি 
একা এই অঞ্চলে হাজার বছরের 
ইতিহাস তৈরি করেছে । এটাকে কারো 
খাটো করে দেখা উচিৎ নয় অথবা 
কারো হালকাভাবে নেওয়াও ঠিক হবে 
না। আমরা এমন একটি জাতি যে 
সফলভাবে কঠিন সময় অতিক্রম করে 
এবং এমন একটি মুহুর্তে তারা 
নিজেদের পুনর্বিন্স্ত করে যখন বলে 
“সে সময়টি চলে গেছে ।” 


করুন। এটা স্বাধীনতার জন্য একটি 


ই গত রর এই জী অনন্য অর্থনৈতিক যুদ্ধের সময়। 
চলাছ। আমরা চালিয়ে যেতে | 

আমরা মহা সংহতি অব্যাহত রাখতে অনুবাদঃ মাসুমুর রহমান খলিলী 
মাটির ন রানি হারান 

পারবেন না। মূল্য রশোধ না করে ্ প্রতিবাদ 
একটি মহান রাষ্ট্র হওয়া যাবে না; 2৮৮ সা 
একটি অঞ্চলকে বিনির্মাণ করা যাবে 

না, একটি মহান রাষ্ট্র হওয়ার আগে | ভাবছি আমি কোন দেশেতে 
ইতিহাস লেখা যাবে না। করছি বসবাস 

আতঙ্ক নয়, এটি একটি মহা সংগ্রাম কিশোর শিশু দাবি লয়ে 
আছে। এটা কোন বেঠিক দাবি নয়, | থাকছে উপবাস। 

জয় আমাদের হবে, আমরা ভীত বা এমপি-মন্ত্রী হতে তাদের 
আতঙ্কিত হবো না। আমরা প্রকাশ্য নেইতো কোন লোভ 
হুমকির মুখে নীরব থাকছি না, অনিরাপদ দেশটা নিয়েই 
ব্ল্যাকমেইল বা আমাদের জাতির ও তাদের বড় ক্ষোভ। 
দেশের লক্ষ্যকে হেয় করার কাজে 

আমরা নীরব থাকব না। এই কাজ কে বাতির 
করার সময়, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ; হচ্ছে ধাধতা আজ 
হয়ে ভিতর থেকে আমাদের বধ করার নেই জননী ধর্ষকগুলোর! 
চেষ্টা করবে তাদের জন্য আমরা ক্ষমা ] নেই কি কোন লাজ? 
করতে যাচ্ছি না। আমরা যারা সুযোগ দেশদরদির মায়াকান্না 
হিসাবে এটিকে গ্রহণ করতে চাইছে গেল এখন কই? 

এবং অভ্যন্তরে কিছু চাতুরীর পরিকল্পনা নির্বাচনে আসবে আবার 
করতে সুযোগ নিতে চাচ্ছে তারা সেবার দাবি লই। 
কখনও সফল হবে না। 

আমরা জিতব। এটা কোন বেঠিক ] আরো কত দেখতে হবে 
দাবি নয়। আমরা একমাত্র দেশ নই মা হাহা দার 

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক রি ৪891) 
যুদ্ধে রয়েছে প্রায় সমগ্র বিশ্বই এখন এ কত নুন। 

যুদ্ধে রয়েছে। এটি একটি বড় ধরনের গদির ওপর যার ক্ষমতা 
ভুরাজনৈতিক প্রদর্শনী । এটি একটি : সেজন পারে সব 

বিশাল ক্ষমতা বদলের ঘটনা । এটা বলতে গেলে সত্য কথা 
কেবল তুরস্কের চি 4 কুপিয়ে করে শব। 
কেবলমাত্র তুরস্ককে বিবেচনায় নিলে 

পরিস্থিতিকে অনুধাবন করতে পারবেন এ 
না। ু 
আমেরিকা হলো এই যুদ্ধে হেরে যাবার 90 
পক্ষ । মানবতা, বিশ্বের বৃহত্তর | 

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের জন্য সবাই মোরা 
থেকে তাদের প্রতিশোধ নিবে । এখন তুলি দুইটি হাত 

এক সর্বাত্বক যুদ্ধের সময়। আপনার | মা'বুদ ছাড়া মোদের তরে 
সমস্ত সময়সূচী এখন একপাশে রাখুন, নেইতো কেউ সাথ । 


এসব স্থগিত রাখুন এবং তা বন্ধ 


সেপ্টেম্বর" ১৮:40) আত্তার্তহীদ 
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তুরস্কের রাজনৈতিক পরিক্রমা: 
আতাতুর্ক থেকে এরদোগান 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


গত ২৪ জুন*১৮ তারিখের জাতীয় 
নির্বাচনে রজব তাইয়েব এরদোগান 
৫৩% ভোট পেয়ে তুরস্কের ১৩তম 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং 
তাঁর দল জাস্টিস এন্ড ডেপেলেপমেন্ট 
পার্টি (একেপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেয়েছে। প্রতিদ্বন্ধী সিএইচপির'র 
প্রার্থী মুহাররম ইনজে পেয়েছেন ৩১% 


মাথা রি হিভন প্রায় ৯০% 
ভোটার মাধ্যমে তুর 
গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে । 
নর্বাচনে তুরস্কের জনগণ, এ উর 
দুনিয়ার সব নিপীড়িত মানুষের বিজয় 
অজির্ত হয়েছে । 
সামান্য একজন রুটি ও জুসবিক্রেতা 
থেকে মেধা, শ্রম, দৃঢ়তা 


ভোট। ২০০৩ থেকে ১৫ বছর 
ক্ষমতায় থাকার পরও এরদোগানের 


সাহসিকতার ফলে তুরস্কের কর্ণধার 
হতে পেরেছেন তিনি। সামরিক 


জনপ্রিয়তা হাস পায়নি। দেশি-বিদেশি 
প্রবল বিরোধিতার মুখে তিনি প্রমাণ 
করে দিয়েছেন তুরস্কের সাত কোটি 


অভ্যুত্থান প্রতিরোধ, বেকারত্ের হার 
হাস, অর্থনৈতিক সূচকের প্রবৃদ্ধি, 
বৈশ্বিক পরিমন্ডলে তুরস্কের ভাবমূর্তি 


জনগণ তাকে ভালবাসেন। তার গৃহীত 


পদক্ষেপ ও পরিকল্পনাসমূহকে তারা 


বৃদ্ধি তার জনপ্রিয়তা ও 
গ্রহণযোগ্যতাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। 


পছন্দ করেন। তিনি আগের তুলনায় 


হাফেযে কুরআন ও বিজনেস ট্টাডিতে 


আগামীতে সাংবিধানিকভাবে আরো 


স্বাতক ডিগ্রীধারী এরদোগান ইস্তাম্বুলের 


অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে 


মেয়র নির্বাচিত হন। দেড় কোটি 


পারবেন। শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন 
সূচিত হবে। এরদোগানের বিজয় 


লোকের এ শহরকে যানজট ও 
বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত করার কারণে তার 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের স্বপ্ন ভেঙ্গে 


জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে তুরক্ষের 


দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও 
ন্যাটোভূক্ত দেশসমুহ এরদোগানের 
বিজয়কে ভাল চোখে দেখছে না। 
নির্বাচনোত্তর এক জনসমাবেশে ভাষণ 
দানকালে তিনি বলেন, 


সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ আলিম মাওলানা 
শায়খ মাহমুদ আফেন্দী নকশবন্দীর 
সাথে ইসলাহী সম্পর্কের 
কারণেএরদোগানের মধ্যে ধময়ি 
চেতনা সজীব রয়েছে । কৈশোর থেকে 


তিনি কষ্টর সেক্যুলার নীতির বিরুদ্ধে 
সাম করে চলেছেন। বিক্ষোভ 


ঈমানদাররা আমাদের টসো্নিক ” 

দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী এরদোগানকে 
লেখা একটি চিঠিতে মালয়েশিয়ার 
নেতা আনোয়ার ইবরাহীম বলেন, 
তুরস্কের অগ্রগতি এবং বিশ্বে তার 
অবস্থান এরদোগানের “গতিশীল 
নেতৃতের' অধীনে আরো বিকশিত 
হবে । আমি বিশ্বাস করি আপনার এই 
বিজয় ইসলামি বিশ্বের জন্যও একটি 
বিজয়। আমাদের বিশ্বাসের মূল্যবোধ 
ও মহানবী (সা.)-এর মৌলিক শিক্ষার 
কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে ইসলামকে 
একটি আধুনিক এবং প্রগতিশীল রূপ 
দিতে এই বিজয় প্রয়োজন ছিল" | 
মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (১৯২৩- 
১৯৩৮) প্রবর্তিত কট্টর 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা ধর্মবিদ্বেষী 
তুরস্কের রাস্ড্রীয় ও সামাজিক চরিত্রকে 
এরদোগান ধীরে ধীরে মুসলমানদের 


সেপ্টেম্বর'১৮ ___লললল। আত্তার্তহীদ 
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মুস্তাফা কামাল পাশা ছিলেন চরম ধর্মবিদেষী । আধুনিকতার নামে ইসলাম ধর্মের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন । 
সেনা, পুলিশ, সীমান্তরক্ষী, শিক্ষক, পেশাজীবি, এমিক-মজুর, সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের 


মগজ ধোলাই করে ইসলামের বিরুদ্ধে দীড় করিয়েছেন । খিলাফত ব্যবস্থা বিলুণ্ত করেন, ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ 


করে ইউরোপায় শিক্ষা চালু করেন, হিজাব-পর্দা নিষিদ্ধ করেন, ধমীয় পোষাক তথা জুববা, টুপি, পাগাড়ি বন্ধ 
করে, শার্ট, প্যান্ট, টাই, স্যুট, নেকটাই ও পানামা হ্যাট চালু করেন, আরবী ভাষায় আযান বন্ধ করেন, তুকীঁ 


ভাষার আরবী বণর্মালা পরিবর্তন করে ল্যাটিন হরফ চালু করেন, সকল সুফি কার্যক্রম, খানকাহসমূহ বন্ধের 


আদেশ জারি করেন এবং খানকাহগলোকে জাদুঘরে রূপান্তরের আদেশ দেন, 


করে দিয়ে ইতালীয় দণ্বিধির উপর ভিতি করে নতুন আইন প্রবর্তন করেন ॥ 


ইতিহাস, সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার 


স্যুট, নেকটাই ও পানামা হ্যাট চালু 


এতিহ্য ও সভ্যতায় প্রত্যাবর্তনের 


করেন, আরবী ভাষায় আযান বন্ধ 


প্রয়াস চালাচ্ছেন । তিনি তার দেশের 


করেন, তুকীঁ ভাষার আরবী বর্ণমালা 


তরুণ জনগোষ্ঠীর কাছে আইডল ও 
আইকন । কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া 
তরুণীগণ হিজাব পড়তে ও পর্দা মেনে 


পরিবর্তন করে ল্যাটিন হরফ চালু 


চলছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে । মদ বিক্রিতে 


করেন এবং খানকাহপগ্ডলোকে জাদুঘরে 


কড়াকড়ি আরোপিত হয়েছে । পাবলিক 


রূপান্তরের আদেশ দেন, শরীয়াহ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে 


আদালতগুলো বন্ধ করে দিয়ে ইতালীয় 


ছাত্র-ছাত্রী সহাবস্থান নিষিদ্ধ করেন। 
১৫ বছরের শীসনকালে অসংখ্য রাস্তা- 


দন্ডবিধির উপর ভিত্তি করে নতুন 
আইন প্রবর্তন করেন। কামাল 


ঘাট, সেতু, স্কুল, হাসপাতাল তৈরি 


আতাতুর্ক প্রবর্তিত ধর্মদ্রোহীতা বহু 


করে তুকাঁ জনগণের জীবনকে বদলে 


বছর তুরস্কে কার্ষকর ছিল । তৎকালীন 


দয়েছেন এরদোগান। যে কারণে 


প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দেরেসকে ফাসি 


প্রেসিডেন্টের প্রতি তাদের আনুগত্য 
প্রশ্নাতীত 


দেয়া হয় আযান পুনপ্রবর্তনের 
অভিযোগে । হজবত পালনেও বাধার 


৯৬.৫ শতাংশ লোক মুসলমান হওয়ার 
কারণে তুরক্কে ইসলামী এঁতিহ্য 


সৃষ্টি করা হয়। 
১৯২৫ সালের ৩০ আগস্ট ধর্মীয় কৃষ্টি 


প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক । মাত্র 
০.৩ শতাংশ খরিস্টান ও ৩.২ শতাংশ 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। তিনি তুর্কী 


ও এঁতিহ্যের উপর মোস্তফা কামালের 
দৃষ্টিভজি তার কাস্তামনু 
(14519771097) বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়। 


জনগণের মাঝে বিলুপ্ত খিলাফতের 


তিনি বলেন, 


গৌরবোজ্জল চেতনাকে জাগ্রত করার 


“জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার সামনে 
দাড়িয়ে আমি তুরক্ষের সভ্য সমাজের 
জনগণকে জাগতিক ও আধ্যাত্বিক 
লাভের জন্য শেখদের _নিদের্শনায় 
চলতে দিতে পারি না। তুর্কি এজাতন্ত্ 
শেখ, দরবেশ ও দেশ 
হতে পারে না। সর্বোৎকৃষ্ট রীতি হল 


আদালতগলো বন্ধ 


থেকে বিতাড়িত ইহুদীর বংশধর । 
কামালের মা একজন 
বংশোডুত। জাতিসত্তা তিনি 
কোনভাবে তুকী নন। তথাপিও তিনি 
তুকাঁ জাতির পিতা হিসেবে নিজেকে 
দাবী করেছেন ।' 

সামরিক কৌশলগত ও ভূ রাজনৈতিক 
কারণে বিশ্বব্যাপী তুরস্কের একটি 
আলাদা গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। 
৮১টি প্রদেশে বিভক্ত এশিয়া ও 
ইউরোপের বিশাল ও শক্তিধর দেশ 
তুরস্ক । জেলার সংখ্যা মোট ৯২৩টি | 
৭ লাখ ৮৩ হাজার ৫৬২ 
বর্গকিলোমিটার আয়তনে পৃথিবীতে 
৩৭তম বৃহত্তম দেশ। এর তিন দিকে 
সমুদ্র । পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, উত্তরে 
কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর । এ 
ছাড়া দেশটির উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে 
মর্মর সাগর । 

তুরস্কে প্রতিরক্ষা বিভাগে মোট ১০ 
লাখ ৪৩ হাজার ৫৫০ জন সামরিক 
সদস্য রয়েছে। ন্যাটোভূক্ত যে পাচটি 
দেশ যৌথ পরমাণু কর্মসূচি গ্রহণ 
করেছে তুরস্ক তার অন্যতম সদস্য । 
বাকি দেশগুলো হলো বেলজিয়াম, 
জার্মানি, ইতালি ও নেদারল্যান্ড। 
আন্তঃমহাদেশীয় দেশ তুরস্ক । তুরস্কের 
৯৭ শতাংশ ভূভাগ এশিয়া মহাদেশের 


শিক্ষক, পেশাজীবি, শ্রমিক-মজুর, সভ্যতার রীতি । মানুষ হওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি ৩ শতাংশ 
সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা পুরণ করাই ইউরোপ মহাদেশে । এশিয়া ও 
কর্মচারীদের মগজ ধোলাই করে যথেষ্ঠ । দরবেশ প্রথার নেতৃবৃন্দ আমার ইউরোপের অংশের মধ্য দিয়ে 


ইসলামের বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছেন 
খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন, ধমীয়ি 
শিক্ষা বন্ধ করে ইউরোপীয় শিক্ষা চালু 
করেন, হিজাব-পর্দা নিষিদ্ধ করেন, 
ধমীয় পোষাক তথা জুব্বা, টুপি, 
পাগড়ি বন্ধ করে, শার্ট, প্যান্ট, টাই, 


কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন এবং 
তাদের খানকাহগুলো গুটিয়ে নেবেন ও 
স্বীকার করবেন যে তাদের রীতিগুলো 
পুরনো হয়ে গেছে ॥ 

ডেন্টিস্ট সাইফ নামে এক ব্লগার 
লিখেছেন, কামাল আতাতুর্ক বংশ 
পরম্পরায় একজন ইন্ুদী, যারা স্পেন 


অতিক্রম করেছে বসফরাস প্রণালী, যা 
সংযুক্ত করেছে কৃষ্ণসাগর ও 
ভূমধ্যসাগরকে । তুর্কি জনগণের প্রায় 
৭০ দশমিক ৫ শতাংশ লোক শহরে 
বসবাস করে । মাথা পিছু আয় ৯,৫৬২ 
ডলার । 


সেপ্টেম্বর+১৮ কক আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


তুরস্ক একসময় ছিল এতিহ্যগতভাবে 


যুদ্ধ, শরণার্থী ইস্যু, রোহিঙ্গা সংকট, তিনি। শিক্ষা, প্রশাসন, সেনা, নৌ, 


উম্মাহর অভিভাবক। 


ফিলিস্তিন সমস্যা, কাতার অবরোধ ও বিমান, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী ও 


মুসলিম 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত 


ওআইসি নিয়ে তার সাহসী উচ্চারণ ও দপ্তরে ঘাপটি মেরে থাকা ১লাখ ১০ 


হাঙ্গেরি, ভিয়েনা, ক্রিমিয়া, বুলগেরিয়া, 


পদক্ষেপ দরদী মনের পরিচয় বহন হাজার চরম ধর্মবিদ্বেধী, কট্টর 


সার্বিয়া, বসনিয়া, পোল্যান্ড, ভেনিস, 
আলবেনিয়া সাইপ্রাস ও ফ্রান্সে 


করে। মুসলমানদের _ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ব্যর্থ অভুথানের 
বিষয়সমূহে তিনি আগামীতে আরো কুশিলবদের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। 


ইসলামের ক্রমবিকাশ ধারায় তুকাঁ 


জোরালো ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবেন। 


খলিফাদের অবদান অবিস্মরণীয় । দেশ 


কারণ তিনি জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত 


জয় ও আগ্রাসন প্রতিরোধে উসমানীয় নেতা । তুরস্ক ও ইরান ছাড়া গোটা হৃদয়ের ব্যথা 
খলিফাগণের মেধা, কুরবানী, শ্রম ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে প্রচলিত রয়েছে ইমদাদ ইমরুজ 

অর্থ ইতিহাসের গৌরবোজ্জল অধ্যায় । রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র। জোর করে 

তুবী সেনা ও জেনিসারীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কারণে রি 
অপরিমেয় রক্তের নজরানায় ইউরোপে তৃণমূল জনগণের সাথে রাজা [রা বাত? 
ইসলামের অগ্রযাত্রা সাধিত হয়। বাদশাহদের সম্পর্ক নেই বললেই রা 
মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন তুকীঁ চলে। তীরা মেরুদন্ডহীন বিলাসী বানান, 
খলিফাগণ। ৬শ* বছর ধরে বৃহত্শক্তির সাথে আপোষ ও নতজানু মর্মতলে অনল জলে 
মুসলমানদের অভিভাবক ছিলেন হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই পুড়ছি দিবানিশি, 

তারা। ক্ষমতার ভারসাম্য থাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ তাদের কেউ কি দিবে বাচতে আমায় 
প্রতিপক্ষ শক্তি কোন অঞ্চলে কাছে গৌন। ক্ষমতায় টিকে থাকাটা একটি বিষের শিশি। 


মুসলমানদের নির্যাতন করার দুঃসাহস 
দেখাতে পারেনি। ১৯২৪ সালের পর 


মুখ্য । এখানেই তুরস্কের এরদোগান ও 


থেকে মুসলিম উম্মাহ অভিভাবকহীন 
হয়ে পড়ে। 
আমাদের প্রত্যাশা প্রেসিডেন্ট 


এরদোগান ও তার দলের বিজয়ের 
মাধ্যমে তুরস্ক তার হারানো গৌরব ও 
এতিহ্য ফিরে পাবে। এ প্রত্যাশা 
সঙ্গতভাবে করা যায় কারণ সিরিয়ার 


বিষের জলে করবো শীতল 


আরব রাজা-বাদশাহদের পার্থক্য । তগ্ত এ হৃদয় 

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর জারি করা নীলবদকে নত হে 
প্রেসিডেন্সিয়াল এক ডিক্রিতে ছিনিতে বিজয় । 
এরদোগান তুরস্কের সব শিক্ষা ৪ 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, কর্মচারী ও দুখের সাথে নয়ত আতাত 
শিক্ষার্থীদের নামাযের সুবিধার্থে নয়কো পরাজয়, 
মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেন। সাথে প্রতিরোধে করবো জীবন 
সাথে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন তিলে তিলে ক্ষয়। 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সেপ্টেম্বর*১৮ 


| মগ 
ঝুঁকিতে 
রোহিঙ্গারা 


মাহমুদুল হক আনসারী 


হচ্ছে। নতুন ক্যাম্পে সেভাবে রাস্তাঘাট 
তৈরি না হওয়ায় পিচ্ছিল পথে 


ছেড়ে রোহিঙ্গার টিলা মাচান ঘরে 
গাদাগাদি করে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর 


চলাফেরাও কঠিন হয়ে পড়ছে। 


জীবনযাপন করছে। এভাবে জীবন 


সীমান্তের জিরো লাইনে মাথা গৌজার 
ঠাই নেই। অনেক কষ্টের মধ্যে কোনো 


চলে না। একই কথা বলছিলেন 
রোহিঙ্গা আমির হোসেন ও তার স্ত্রী 


রকম বেঁচে আছি। তার ওপর গত 


একমাসে দু-দু'বার ঢলের পানিতে 


হাজেরা বেগম। ঘুনধুম ইউপি 
চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজ 


ক্যাম্প তলিয়ে যাওয়ায় মরার ওপর 


জানান,মানবিক সহায়তা হিসেবে 
রোহিঙ্গা শিবিরে কিছু মাচান ঘর বেধে 


দেয়া হয়েছিল । কিন্তু পর্যাপ্ত ন়। এক 
মাসের ব্যবধানে দুবার পানি উঠায় 


রোহিঙ্গা নারী আমিরা খাতুন। ত তার 


তারা চরম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। 


মতো এই রোহিঙ্গা শিবিরের সবারই 


অতিবৃষ্টি, ঢল, ভূমিধস আর ঘূর্ণিঝড়ের 
মতো দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে লাখ 


একই অবস্থা । এই শিবিরের প্রায় 


তিনি জানান, শিবিরে আরো কিছু 
মাচান ঘর তৈরি করা গেলে পরিস্থিতি 


সাড়ে ৪ হাজার রোহিঙ্গা এখন চরম 


কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হবে । এদিকে 


লাখ রোহিঙ্গা। ছোট বড় টিলার ঢালে 
বাশ পুতে ৪ দিকে তোলা হয়েছে মাটি 
বা চাটাইয়ের দেয়াল, তার ওপরে 
থাকা পলিথিন ছাউনি' বৃষ্টি ঠেকাতে 


দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । প্রবল 


বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় তুম্কু খালের 


বর্ষণ এবং পাহাড়ি চলে তুম্কু খালের 


পানি কমতে শুরু করেছে । রোহিঙ্গা 


পানি বেড়ে যাওয়ায় জিরো লাইনের 
রোহিঙ্গা শিবিরটি দ্বিতীয়বারের মতো 


শিবির থেকে পানি নেমে গেলেও 
কাদাপানিতে ভোগান্তির শেষ নেই। 


পারছে না। ঘরের ভেতরে নানা দিক 
থেকে পড়ছে পানি। বাইরের হলুদ 


পানিতে তলিয়ে গেছে । গত মঙ্গলবার 


রাতে রোহিঙ্গাদের মাচান ঘরও টিলায় 


সন্ধ্যা থেকে খালের পানি বাড়তে 


অবস্থান করতে হবে বলে জানান 


কাদায় পিচ্ছিল পথেও বৃষ্টির পানি 
স্রোত হয়ে নামছে । যতদুর চোখ যায়, 
টিলার ওপর গায়ে গায়ে লাগানো 
অসংখ্য ঝুঁপড়ি ঘর ভারি বৃষ্টিতে 


থাকায় শিবিরের বেশীরভাগ অংশই 
এখন নিমজ্জিত । গত মাসের প্রথম 
দিকেও নিম্নচাপের কারণে প্রবল বর্ষণে 
এই শিবিরটি পানিতে তলিয়ে যায়। 


ভিজছে। নামমাত্র এই আশ্রয়ের নিচে 
বর্ষা মওসুম পার করছে লাখ লাখ 
রোহিঙ্গা। নিজের দেশ মায়ানমারে 
নিপীড়নের শিকার হয়ে পালিয়ে 
আসতে বাধ্য হওয়া এ রোহিঙ্গাদের 


তারা । 

উল্লেখ্য গত আগস্টে মিয়ানমারের 
রাখাইনে ব্যাপক সহিংসতায় ১০ 
লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা বা 


মাত্র একমাসের ব্যবধানে দু'বার পানি 
উঠায় রোহিঙ্গারা দিশেহারা হয়ে 


পড়ছে। রোহিঙ্গা নুরুচ্ছফা জানান, 


গত আগস্টে প্রাণ বাচিয়ে অনেক 


রোহিঙ্গার মতো আমরাও 


ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া আর তাদের 
প্রতিদিনের মৌলিক চাহিদাগ্ডলো 


জিরোলাইনের শিবিরে আশ্রয় নিই। 
কিন্তু এখানেও নানা প্রতিকূল পরিবেশে 


রোহিজ কুতুপালং আশ্রয় শিবিরে 


মেটানোর চ্যালেঞ্জ ছাপিয়ে মাথাব্যাথার 


আমাদের দিন কাটছে । মিয়ানমার 


পালিয়ে গেলেও বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৪ 


বড় কারণ হয়ে উঠছে অতিতৃষ্টি, ঢল 


৫ ৩ 


বাহিনীর কারণে নিজ দেশে যেতে 


হাজার রোহিঙ্গা এ শিবিরে অবস্থান 


ভূমিধস আর ঘূর্ণিঝড়ের মতে 


পারছি না। আর বিজিবির প্রহরায় 


করছে। সীমান্ত সংক্রান্ত জটিলতায় 


প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি। কক্সবাজার 


জিরো লাইন ছেড়ে বাংলাদেশেও 


টেকনাফের বালুখালি ক্যাম্পে 


আশ্রয় নেয়া যাচ্ছে না। মধ্যখানেই 


মোটামুটি দেড়শ বর্গফুট মাপের 


তাদেরবাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয 
নি। গত বছর আগস্টে রাখাইনে নতুন 


আমাদের মরতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা নেতা 


দিল মোহাম্মদ জানান কদিন আগে 


করে সেনা অভিযান শুরুর পর 


বাংলাদেশ সীমান্তে রোহিঙ্গাদের ঢল 


র 
এরকম একটি ঝুঁপড়ি ঘর এখন 
আলতাফ হোসেন ও তার পরিবারের 
আশ্রয় । তিনি জানালেন, তার 
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। 
কোনো কোনো ঘরে ৮-৯জন মানুষও 


ত্রাণ বন্ধ থাকায় খাদ্য সংকট ছিল 
জিরো লাইনের এই রোহিঙ্গা শিবিরে 


নামলে তাদের আশ্রয়ের জন্য অল্প 
সময়ের মধ্যে বিশাল এলাকাজুড়ে এই 


এছাড়া বার্মার বিজিপির গুলিতে আহত 
এক শিশু এখন পঙ্গু হওয়ার উপক্রম 


থাকছে । এই বর্ষা তাদের কষ্ট বহুগুণ 


সবসময় ভয়ের মধ্যে আতঙ্কের মধ্যে 


বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারি বৃষ্টি হলে পানি 
তো ঢুকছেই, ঘরগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত 


আমাদের দিন কাটে । এরমধ্যে নতুন 


ক্যাম্প গড়ে ওঠে। পাহাড়ের উপরে, 
ধাঁর ঘেষে ও নিচে মাটি ও গাছ কেটে 


তৈরি করা হয় এই ঝুপড়ি ঘর। কিন্তু 


যেভাবে পাহাড় কেটে ওই ঘরগুলো 


সমস্যা দেখা দিয়েছে বন্যার পানি। ঘর 


তৈরিহয়েছে, 


তাতে আলগা মাটি 
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বেরিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে ছোট- 


নতুন কৌশল করে রোহিঙ্গাদের ফেরত 


খাটো ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে। 


নিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। 


আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসলে হয়তো 
বা হতভাগা রোহিঙ্গারা তাদের বাড়ি 


ঘরের দেয়াল ঘেষে একজনের মৃত্যু 


ংলাদেশ সরকারের শত আন্তর্জাতিক 


হয়েছে। আর ঘূর্ণিঝড় হলে এসব 


চেষ্টা ও লবিংয়ের মধ্যেও মায়ানমারকে 


ভিটা ফেরত পেতে পারে । উল্লেখ্য যে, 
বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত 


ঝুপড়ি ঘরের কী দশা হতে পারে, তা 


সহজেই কাবু করতে পারছে না। 


কল্পনা করা কঠিন নয়। সম্প্রতি 


প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জাতিসজ্ঘসহ 


ক্যাম্পপ্তলো সফর করে জাতিসজ্মের 
মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসে 


আন্তর্জাতিক দেশের প্রতিনিধি সংস্থা 
সংগঠন রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন 


বলেছেন,চলতি বর্ষায় এবং ঘূর্ণিঝড়ের 
কবল থেকে বাঁচাতে প্রায় দুই লাখ 


করছে। তারা মায়ানমার সরকারকে 


বিশাল এ জনগোষ্ঠীর কোনো ধরনের 
স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ আবাসম্থল নেই 
বললেই চলে। অত্যন্ত অমানবিক 
অপরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং দুর্যোগ 
মাথায় রেখে তাদের বসবাস। 


চাপ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের ফেরত 


বসবাসকারী রোহিঙ্গা নেতাদের এমন 


রোহিঙ্গাকেএই ক্যাম্প থেকে নিরাপদ 


নিতে বাধ্য করার জন্য বক্তব্য রাখছে। 


স্থানে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন। গত ১০ 
মাসে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়া 


বক্তব্যই বারবার বেরিয়ে আসছে। 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গাদের 


তাদের দাবী নিরাপদে সম্পূর্ণ নাগরিক 


আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ 


অধিকার নিয়ে তাদের যেন মায়ানমার 


সরকারকে সাধুবাদ 
৯ দিচ্ছে। নানা 

এত বড় একটা বিশাল জনগোষ্ঠীকে হাতও বাড়িয়ে 
দীর্ঘদিন পধ্র্ভ জনবহুল বাংলাদেশে দিচ্ছে। কথা হচ্ছে, 
নিট স্থানে আশ্রয় দেওয়া কঠিন এত বড় একটা 
বিষয় । নিজস্ব দেশের জনগণের চাপ বিশাল জনগোষ্ঠীকে 
খাদ্য পরিবেশ ট্ৰরী আবহাওয়ার দীর্ঘদিন প্রত 
এরতিকূল অবস্থায় দীর্ঘার্দিন তাদের জনবহুল 
দেশে আশ্রয় দেয়া বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশে নির্দিষ্ট 
কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে । তাই সি দেওয়া 
বাংলাদেশ পার্শ্ববতী দেশের নী বিষয় 
সহযোগিতায় এ সংকটের স্থায়ী একটি হন 
সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে । রি নি বৈরী 
আধ্গলিক প্রতিবেশী দেশ যাদি এই '*অআীরহীওদার 
বিষয়ে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা না দেখায় প্রতিকল অবস্থায় 
তাহলে বাংলাদেশ একার পক্ষে এ দীর্ঘদিন - তাদের 
সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে দেবের না 


র্‌ হয়না। | 
২১: ্ 
১০ লাখ দিয়েছে। তাই বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী 


আছেন বালুখালিতে। এই ক্যাম্পের 
বাসিন্দা আলতাফ হোসেন 
ছাড়া তাদের আর উপায় ছিল না। 
যেখানে জায়গা পেয়েছেন, সেখানেই 
ঘর তুলেছেন। এভাবে রোহিঙ্গাদের 
দিন আর কত যাবে। তারা চায় 
নিরাপদে স্বাধীনভাবে নাগরিক 
যেতে । কিন্তু তারা যেতে চাইলেও 
মায়ানমারের সামরিক জান্তা নিত্য 


দেশের সহযোগিতায় এ সংকটের স্থায়ী 
একটি সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত 
রেখেছে । আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশ 
যদি এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না 
দেখায় তাহলে বাংলাদেশ একার পক্ষে 
এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে 
মনে হয় না। আশার কথা হচ্ছে 
ইতিমধ্যে ভারত ও চীন এ সমস্যার 
সমাধানের পথে এগিয়ে আসছে বলে 
মনে হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
সাথে পার্বতী এসব দেশ 


সরকার ফেরত নেয়। সে লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে যেনো বাংলাদেশ ও 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চেষ্টা 
অব্যাহত থাকে । 


তার রঙেতেই জীবন রাঙাও 
মু. আমান উল্লাহ আল-কাসেম 
জাগিয়ে তুলো বিবেকটাকে 
জাগিয়ে তুলো হৃদয়টা 
সঠিক পথের পথিক হয়ে 
সাজিয়ে তুলো জীবনটা । 
চাল-চলনে-আচরণে 

হতে শিখো ভদ্রতা, 

যেমন ছিলেন প্রিয় নবী 
চলার পথে নম্রতা । 

তার চলাটাই স্রেষ্ট সবার 
তার আচরণ মুগ্ধকরার 
তার জীবনই পবিভ্র। 

মিষ্টি হেসে বলতো কথা 
ধনী কিবা গরিব হোক, 
সবার পাশেই থাকতো সাদা 
দিকনা মনে যত দুঃখ । 
তার জীবনের রঙে রাঙাও 
জীবন হবে মুল্যবান, 

একাল ওকাল উভয় কালে 
থাকবে খুশি মেহেরবান। 
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অঞ্চলের মুসলমানদের চক ও 
হালযামানার হালের কথা বলবো 
যেখানে মুসলমানরা ছিলেন একসময় 
অনেক প্রভাবশালী । 

প্রথমত আমাদের ভারতীয় 
উপমহাদেশ আর দ্বিতীয়ত পূর্ব 
ইউরোপ। ভারতীয় উপমহাদেশের 
মুসলিম শাসকরা প্রায় ১২০০ বছর 
দেশ শাসন করেছেন। বিভিন্ন সময় 
এখানে মুসলমানের সংখ্যা কমবেশী 
হয়েছে। সর্বশেষ যখন মুসলমানরা 


ওলামায়ে দেওবন্দের 
অবদান ও আমাদের 


প্রত্যাশা 


খ্যালঘু আজারবাইজানে প্রায় ৯৮% হয়েছেন আর কিছু হিজরত করে আরব 
মুসলমান। তুরক্কের এরা ২৫% ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে চলে 
আজারবাইজানে ৮০% আলাভী গিয়েছেন। আবার কিছু বিভিন্ন 


আছে। এছাড়া অন্যান্য দেশগুলোতে 
মুসলমানের সংখ্যা কসোভোতে ৯৫% 
আলবেনিয়াতে ৯০% বসনিয়াতে 
৫০% মেসিডোনিয়াতে ৩৫% 
সাইপ্রাসে ৩০% বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, 
মন্টেনিথ্ো ও রাশিয়াতে ২০% 


কমিউনিস্ট দেশগুলো যেমন_ 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, 
জার্মানী ইত্যাদি দেশগুলোতে পাড়ি 
জমিয়েছেন। আর যারা থেকে 
গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মুসলমানিতৃ 
অবশ্য খুব কম লোকদেরই ছিল । শুধু 


সার্বিয়ায় ২% এ সংখ্যা অবশ্য 
কসোভো স্বাধীন হয়ে যাবার পর এবং 


মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া ছাড়া 
আর কোন আলামত ছিল না। অনেকে 


স্লোভেনিয়াতে 8% মুসলমান আছেন 


এখানকার শাসনের কতৃত্ব হাতছাড়া 


অবশ্য তাও দিতে চায়নি। এছাড়া 


আর আর্মেনিয়াতে একসময় প্রচুর 


তাদের চলাফেরা, জীবন যাপন পদ্ধতি, 


করেন, তখন সেখানকার মুসলমানের 
সংখ্যা ২০-২২% ছিল বলে ধারণা 
করা হয়। এখন এই সংখ্যা ৩০-৩৫% 


পরিমাণে মুসলমান থাকলেও এখন তা 
১% এর কম। মোটামুটি এ পুরো 


বিয়ে-শাদী, চিন্তা-ভাবনা, পোষাক 
আধাক, সংস্কৃতি-কালচার কোন দিক 


অঞ্চলে ১৫%-২০% এরমত মুসলমান 


এর মধ্যে অবশ্য কাদিয়ানী-শিয়ারাও 


আছে। পক্ষান্তরে পূর্ব ইউরোপে 


আছেন। তবে এ পরিসংখ্যান জরিপ 
ভিত্তিক । প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী 


মুসলমানদের শাসনামল নির্দিষ্ট করা 
কছুট দুরহ ব্যাপার, কেননা 


দিয়েও মুসলমান হিসেবে চেনার কোন 
উপায় নেই । বিভিন্ন মুসলিম অকেশনে 
এসব দেশের বাইরের মুসলমানদেরই 


হতে পারে। ১৯২৩ সালে তুর্কি 


শুধু কিছু কর্মকাণ্ড নজরে আসে, যাদের 


খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার আগমুহুর্ত 


মুসলমানরা সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিনন সময় কাল ধরে শাসন 
করেছেন। যেমন তুরস্ক, সাইপ্রাস, 
সেই খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সোনালি যুগ থেকেই। 
আবার কিছু কিছু অঞ্চল শত বছরও 
মুসলমানদের রাজতে ছিল। 


বেশ কিছু অংশ। এর মধ্যে তুরস্ক ও 


পর্যন্ত (কম বেশী) 


বেশীর ভাগই নওমুসলিম অথবা আরব 
বা উপমহাদেশীয় অভিবাসী । আজ 


মুসলমানদের 
শাসনাধীন ছিল। ধারণা করা হয় 
সেসময় নাগাদ এখানে ৪৫-৫০% 
মুসলমানগণ বাস করতেন। এরপর 
৭০-৮০ বছরের জন্য এখানে 
কমিউনিজমের অভিশাপ নেমে আসে । 
এবছর গুলোতে মুসলমানদের ভাগ্যে 
কী ঘটে ছিল তা জানা যায়নি । কোনো 
সংবাদ মাধ্যমেও এর খবর আসেনি । 
আর কোনো ইতিহাসও সেভাবে 
পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিদদের 
ধারণানুযায়ী মুসলমানদের বেশ বড় 
একটা অংশ শহীদ হয়েছেন, কিছু 
সংখ্যক মুসলমান নাস্তিক বা ধর্মান্তরিত 


অবস্থা তো এই, অধিকাংশ মানুষ 
জানেও না যে, এসব দেশে এতো 
সংখ্যক মুসলমান আছেন। মানুষ 
ইউরোপের মুসলমান বলতে শুধু ফ্রান্স, 
ইংল্যান্ড আর জার্মানীর অভিবাসী 
মুসলমানদেরই বুঝে । অথচ এসব 
এলাকায় যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা বাস 


মুসলমানদের তেমন কোন রাজনৈতিক 
বা প্রশাসনিক প্রভাব ছিল না। আর 
১৭৯৯ সালের মহীশুরের সিংহ টিপু 


সেপ্টেম্বর+১৮ কক আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


সুলতানের পরাজয়ের মাধ্যমে 
চূড়ান্তভাবে হাত ছাড়া হয়ে যায় 
শাসনের  চাবিকাঠি। এরপর 


আমাদের ভাবনায় দেওবন্দ ও 


অভাব হয় না। নবীজির শানে 


ওলামায়ে দেওবন্দ: দেওবন্দ সেরেফ 


বেয়াদবীর প্রতিবাদে, ইসলাম 


একটি মাদরাসার নাম নয়, এটা হচ্ছে 


বিদ্বেষীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে, 


মুসলমানদের ইতিহাস শুধু অপমান, 


মুত্তাকি তথা আল্লাভীরু মানুষ গড়ার 


ইসলামকে সাইনবোর্ড 


লাঞ্চনা, অত্যাচার আর গণহত্যার 


মিশন। দেওবন্দ শুধু দারস-তাদরিস 


ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে জীবন দেয়ার 


ইতিহাস। এর আগে মুসলমানদের 


তথা দ্বীন শেখা আর শেখানোর জন্য 


প্রতিটি জনপদে মাদরাসা ছিল । এসব 


চলত । 


র 
খরচ চলত। কারও কাছে সাহায্যের 
হাত পাততে হতো ব 
মাদরাসার । কাউকে পাত্তা দেয়ার 
দরকারও পড়তো না। কাউকে বেতন 
দিয়ে পড়তে হতো না। ইংরেজরা 
একে একে সব মাদরাসা ধ্বংস করে 
কিলার মিশন চালায় ওলামায়ে 
কেরামদের ওপর। যাকে যেখানে 
যেভাবে পেয়েছে কোন ধরনের 
অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই নিত্য নতুন 
প্রক্রিয়ায় প্রাণদণ্ড দিয়েছে । লোমহর্ষক 
সব উপায়ে শাস্তি দিতে থাকে। 
বিরতিহীনভাবে অত্যাচারের ষ্টিম 
রোলার চালাতে থাকে । কিন্ত বাস্তবতা 
এটাই যে, মুসলমানদের জমিজমা 
কেড়ে নিয়ে ভূমিদাস বানানো হয়। 
মুসলমানদের দৈনন্দিন আ*মালে বাঁধা 
প্রদান করা হয়। দাঁড়ির ওপরও উচ্চ 
হারে কর বসানো হয়। মুসলমানদের 
ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার জন্য 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ফেরকা 
বা দলের জন্ম দেয়া হয়। একই সাথে 
বিভিন্ন ভাবে ভুল বুঝিয়ে অনেক 
সরলমনা মুসলমানদের খিস্ট ধর্মে 
দীক্ষিত করা হয়। এর সাথে পর্তুগিজ 
ও ফরাসী দস্যুদের অত্যাচার তো 
ছিলই । এদেশীয় হিন্দুদেরও মুসলমান 
সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি 
করে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া হয়। 

এরই প্রেক্ষাপটে কিছু ওলামায়ে 
কেরাম অন্তরালে চলে যান। আর 
জনবসতিশূন্য. একটি গ্রামে 
আল্লাহঅলা, আল্লাহভীরু প্রকৃত মানুষ 
গড়ার লক্ষ্যে একটি দীনের দুর্গ তৈরি 
করেন। দেওবন্দ নামক গ্রামে 
ইসলামি বিদ্যাপিঠ। 


শম-সাধনা আর কুরবানীর বদৌলতে, 


প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং দীনে এলাহির 
শত্রুদের দমন আর শক্তহাতে বাতিল 
অপশক্তির মোকাবেলা করার জন্য যার 
পথচলা । 

দেওবন্দ মাদরাসা নতুন কোন 
সম্প্রদায় বা নতুন কোন আকীদা নয়। 
নতুন কোন ধারাও নয় আবার কোন 
ফেরকাও নয়, বরং উপমাহাদেশের 
ইসলামের ধারাবাহিকতাই দেওবন্দ 
মাদরাসা । অবশ্য এরপর থেকে 
উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাস 
আর দেওবন্দের ইতিহাস সমার্থক 


জন্যও মানুষের অভাব নেই এখানে । 
পূর্ব ইউরোপে এমনটা হয়নি, কেননা 
সেখানে দেওবন্দ ছিল না। এজন্যই 
মাত্র আশি বছরেই ইসলামের নাম 
বাদে সবই মিটে গেছে। এমনকি যে 


গং 


ধর্ম নিরপেক্ষতার নেতৃতৃ দিচ্ছে। পু 
ইউরোপ আর ভারতীয় উপমহাদেশের 
ইসলামের অতীত ও বর্তমানের 
তুলনাই দেওবন্দের ভূমিকা তুলে ধরার 
জন্য যথেষ্ট ।” 


ওলামায়ে দেওবন্দ হচ্ছেন “লা খাওফুন 


কেননা ওলামায়ে দেওবন্দের নিস্বার্থ 


আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন' এর 


প্রতিচ্ছবি । “মা আনা আলাইহি ওয়া 


ত্যাগ তিতিক্ষা আর বিচক্ষণ কৌশল 
অবলম্বনের মাধ্যমেই ইসলামের 
ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রেখেছেন 
বলতে পারেন মহানবী (সা.)-এর 
মক্কি জীবনের এক প্রতিচ্ছবি ছিল 
দেওবন্দের শুরুর দিকটা । পরবর্তীতে 
ওলামায়ে দেওবন্দের ওপরও চলে 
ইংরেজদের লোমহর্ষক সব অত্যাচার 
দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাওলানা 
মাহমুদুল হাসানকে মাল্টায় নির্বাসনে 

হয়। ইতিহাস বলে 
শায়খুলহিন্দ রোহ.)-এর ওপর হযরত 
খাব্বাব (রাষি.)-এর মতো অত্যাচার 
চলে । আজকের গুয়েন্তানামো বে এর 
জেলখানার কথা শুনেই আমরা অবাক 
হই। সারা দুনিয়ার কাফেররা পর্যন্ত 
সোচ্চার। কিন্ত মাল্টার জেলখানার 
তুলনায় গয়েন্তানামোবে অনেক 
আরামের জায়গা । এভাবে দু'শ বছর 
অত্যাচার চলে । আসল ব্যাপার হল 
ইধরেজরা চেয়েছিল ইসলাম মিটে 
যাক। ইসলাম মেটানোর জন্য সম্ভাব্য 
যত পদ্ধতি তাদের জানা ছিল সবই 
তারা প্রয়োগ করেছিল । কিন্ত এই সব 
মহান আলেমদের কুরবানী এ অঞ্চলে 
মুসলমানদের সংখ্যা তো বাড়ছেই। 
আজও এখানে নবীজির সুন্নত ১০০% 
পালন করার জন্য আগ্রহী মানুষের 


আসহাবি' এর পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন 
জামাতের নাম হচ্ছে “ওলামায়ে 
দেওবন্দ' । ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের 
মূর্ত প্রতীক তারা। নাস্তিক-মুরতাদ, 
কুফুরি-বিদআতসহ সকল অপশক্তি 
আর বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে এক 
হুংকার। যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে 
দেওবন্দ নিরলসভাবে জাতিকে 
তাওহীদের তালিম দিয়ে আসছেন। 
কোনো গোলামীর শিকলে তারা 
জাতিকে আবদ্ধ হতে দেননি বরং এক 
আল্লাহর গোলামীতে মুসলিম উম্মাহকে 
সদা উত্সাহ দিয়ে আসছেন। 
ওলামায়ে দেওবন্দের কাছে আমাদের 
অনেক আশা । চাওয়া-পাওয়াও কম 
নয়। মনের চাহিদা অনেক আছে। 
প্রত্যাশাও সীমাহীন। যেখানে আশা 
বেশী সেখানে আশাভঙ্গের বেদনাও 
বেশী। আমরা চাই আজও সেই 
কুরবানী বজায় থাকুক। আজও সেই 
কুরবানীর চাহিদা আছে; বরং আরও 
বেশী। আমরাও আছি আপনাদের 
সাথে । যুগচাহিদার খোরাক মেটাতে 
যখন যা প্রয়োজন, পর্যায়ক্রমে 
ওলামায়ে দেওবন্দ পদক্ষেপ নেবেন। 
আমরা তীদের স্বর্ণালি পদক্ষেপের 
অপেক্ষায় থাকলাম । 
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দরদি মন নিয়ে বিষয়টি 


যা্টি ভেবে দেখেছেন । আমরা এসব ভাবনাগুলোকে 


রাজপথে মানববন্ধন করেছে । পক্ষে 
বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা । কারো আছে শংকা 


ভীতি । কারো আছে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা । অনেকে 


র কাছে তুলে ধরতে চাই । 


ভাবনা ও পরস্তাবনাগুলো লেখকদের একান্ত নিজন্ব । এর সাথে মাসিক আত-তাওহীদ বা জামিয়া আল 
ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষের একমত হওয়া জরুরি নয়-_ সম্পাদক |] 


কওমি সনদের সরকারি : 


ড. মাওলানা সাদিক হুসাইন 


বিএ অনার্সের মান দিলে তা দিয়ে দেশের যে কোনো 
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরবি ও ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ থেকে পরবর্তীতে মাস্টার্স ও পিএচডি করার 
সুযোগ পেত । তখন ডিপ্বির ভেল্ঢুটা অনেকটা জেনেরাল 
পর্যায়ে চলে আসতো । চাকরির ক্ষেত্রেও তুলনামূলক বেশি 
মূল্যায়িত হতো। বর্তমানে স্বীকৃতি বিরোধীরা দাওরা 


কওমি সনদের স্বীকৃতির বিলটি মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত 


হাদিসের মান সরাসরি মাস্টার্সের মান কেমনে হয় বলে 


হয়েছে। একেবারে নির্বাচনের আগমুহুর্তে নেয়া এ উদ্যোগ 
যতটা সুসংবাদ তার চাইতে বেশি তাৎপর্যময়। এটা ব্যাখ্যা 
করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে এখনও 
শেষকথা বলার সময় আসেনি । সংসদে পাশ হলেই কেবল 
সরকার তা বাস্তবায়নের পথে এগোতে পারবে। কারণ 
ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি বিরোধী একটা লবি আদাজল খেয়েই 
মাঠে নেমেছে। 
তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আলেমসমাজের দীর্ঘদিনের 
মেহনত ও সংগ্রামের ফসল এ স্বীকৃতি । সেই খতিবে আজম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) থেকে আরম্ভ করে বর্তমান 
প্রজন্ম পর্যন্ত । যারা এ ক্ষেত্রে সময় দিয়েছেন, আন্দোলন 
করেছেন, পরিশ্রম করেছেন, তারা নিশ্যয়ই যুগসচেতন 
দেশদরদী। কারণ কওমি সমাজের ন্যায় এতো বিরাট 
জনসংখ্যার অবদান ও ভূমিকাকে উপেক্ষা করে দেশের 
সার্বিক উন্নতি সুদূরপরাহত | সবার প্রতি সম্মান রেখেই 
আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কয়েকটি ভাবনা পেশ করছি: 

এক. আমার মতে দাওরা হাদিসের মান সরাসরি মাস্টার্স না 
চেয়ে বিএ/বিএ অনার্সের মান চাইলে বেশি ভালো ও 
কার্ধকর হতো । যেমনটা ভারত ও পাকিস্তানে ঘটেছে 
আমার জানা মতে, দেওবন্দের দাওরায়ে হাদিস এবং 
নদওয়াতুল ওলামার আলেমিয়তের সনদ ভারতে বিএ 
অনার্সের মান দেয়া হয়েছে । ফলে ওসব ডিগ্রিধারী সেসব 
সনদ দিয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে 
থাকেন। একইভাবে পাকিস্তানের জামেয়া আশরাফিয়ার 
দাওরা-পাশ ছাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যলয়ে মাস্টার্সে ভর্তির 
সুযোগ পায়। 


চিল্লাচিল্লি করারও সুযোগ কম পেত। 

দুই. মুতাওয়াসসিতা ও সানভিয়াকে মাধ্যমিক ও 
উচ্চমাধ্যমিকের সমমান দিতে হবে । প্রয়োজনে তা দেশে 
প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের ন্যায় একটা কওমি শিক্ষা 
বোর্ডের অধীনে হতে পারে । তখন উচ্চশিক্ষা ও চাকরির 
সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কওমি ছাত্ররা অনেক এগিয়ে 
থাকবে । কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা তো ছিলই কওমি 
ছাত্রদের, সনদের অভাব ছিল। তাও যোগ হয়ে গেল 
এবার । তখন তাদের অগ্রযাব্রায় আর কোনো বাধা থাকবে 
না। বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও 
তারা তখন উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে 
ইনশা আল্লাহ। 

তিন. তবে সবক্ষেত্রে কওমি শিক্ষার মূল স্বকীয়তা বজায় 
রাখতে হবে। নৈতিকতার মানদণ্ড কোনোভাবেই নিচে 
নামানো যাবে না। কারণ কওমি মাদরাসা কোনো স্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রচলিত সরকারি মাদরাসা নয়; 
এটা একটা বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । মেডিকেল কলেজে 
হয় তেমনি কওমি মাদরাসায় পড়লে দক্ষ আলেমে দীন 
তৈরি হবে । এখান থেকে অন্য কোনো পেশাদার আশা করা 
অবান্তর ৷ হলেও হতে পারে। তা হবে দেশের জন্য বাড়তি 
সৌভাগ্য । 


; , হাফিযে 
সিনিয়র কমর্কর্তা, বাংলাদেশ দূতাবাস, _ রিয়াদ, রব, 
উদ্ভাদ, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চউথাম, মাস্টার্স ও 
পিএইচডি চষ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 
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কওমি সনদের স্বীকৃতি : 
সবার উদ্দেশ্যই মহৎ 


সৈয়দ শামছুল হুদা 


মাসউদ অন্যতম । তিনি এ সরকারের প্রিয়ভাজন হিসেবে 
এবং ভারতবান্ধব ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। 
সরকারের উচ্চমহলে তিনি সে আওয়াজটা পৌছে দিতে 
সক্ষম হন। নড়েচড়ে বসে গোটা কওমি অঙ্গন । এক পর্যায়ে 
এই স্বীকৃতির ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে গোটা কওমি 
অঙ্গন। গঠিত হয় কমিশন। রাগ-অভিমান চলে এর 


বাংলাদেশে কওমি মাদরাসা এখন আর কোন অবহেলার 
বিষয় নয়। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে চলেছে 
কওমি মাদরাসাগুলো। কওমের সরাসরি সাহায্যে চলে বলে 
এগুলো কওমি মাদরাসা । কওমই এর তদারক | কওমই এর 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক । কওমি মাদরাসাগুলো রাষ্ট্রের কোন 
পৃষ্ঠপোষকতা কোনকালেই গ্রহণ করেনি । ফলে রাষ্ট্রের সাথে 
এর একটি অঘোষিত দূরত্ব চলেই আসছে। 
৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম প্রশ্ন আসে কওমি 
মাদরাসাগুলো কি এভাবেই চলবে, নাকি রাষ্ট্রের সাথে এর 
কোন সম্পর্ক থাকবে । ৪৭এর আগে ব্রিটিশ ক্ষমতায় থাকায় 
এ প্রশ্ন আসেনি। কারন কওমি মাদরাসাগুলোর জন্যই 
হয়েছে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের নির্মল করার জন্য 
শাসকগোষ্ঠীর মূলোৎপাটনের জন্য । রাষ্ট্র থেকে কওমকে 
কওমি মাদরাসাগুলো কখনোই শাসকদের থেকে কোন 
প্রকার সাহাষ্য-সহযোগিতা গ্রহণ করেনি। কিন্ত বর্তমানে 
সেই শাসনও নেই, শাসকও নেই। তাহলে কি এখনো 
সেভাবেই চলবে? 

এভাবে চলতে পারে না বলেই কওমি মাদরাসাসমূহ তার 
স্বকীয়তা বজায় রেখে রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে 
চায় বলেই উলামায়ে কেরাম রাষ্ট্রের একটি সম্মানজনক 
স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন সংগ্াম করে আসছেন । পাকিস্তানে 
কওমি মাদরাসাগুলোর সাথে রাষ্ট্রের একটি সম্মানজনক 
সুরাহা হয়েছে । মাদরাসাগুলো নিজস্ব সিলেবাসে চলে । তবে 
সরকারের অনুমতি থাকায় তাদের কাজের কোন অসুবিধা 
হয়না এবং সর্বোচ্চ সনদের একটি সম্মানজনক মান 
দেওয়ার বিষয়টি সেখানে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় স্বীকার 
করে নেওয়া হয়েছে। 

বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এখনও পর্যন্ত এর 
কোন সম্মানজনক সুরাহা হয়নি । চারদলীয় জোট সরকারের 
অন্যতম শরীক শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক 
(রহ.) এই সম্মানজনক সুরাহার জন্য চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু 
করেন। এর আগেও অনেক আন্দোলন হয়েছে। মিছিল 
হযেছে। দাবি-দাওয়া পেশ করা হয়েছে । বিএনপির আমলে 
কিছু চালাক মানুষের চালাকির কারনে বেগম জিয়ার শত 
আন্তরিকতা থাকা সত্তেও এর সম্মানজনক সুরাহা হয়নি । 
বর্তমান সরকারের শুরুতে এ নিয়ে কেউ কেউ আবার 
আওয়াজ তুলতে থাকেন । তার মধ্যে আল্লামা ফরিদ উদ্দীন 


কিছুদিন। অবশেষে সম্মিলিতভাবেই স্বীকৃতির ঘোষণা 
আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আবারও 
কিছুটা ভিন্নমত তৈরি হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি স্মর্তব্য, 
সেটা হলো এখানে সবার উদ্দেশ্যই মহত। কওমি 
মাদরাসার স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোন 
ছাড় নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত । 
কওমি মাদরাসা স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি বা 
হাইয়াতুল উলয়া বারবার মিটিং করে যাচ্ছে। যেহেতু কওমি 
মাদরাসাগডলোর মুল প্রাণ সাধারণ জনগণ । তাই তাদের 
সাথে যেন কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি না হয়, কওমি 
মাদরাসাসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন কোন পরিবর্তন না হয়, 
সে দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমত 
আসছে। ভিন্নমত আসছে। কিন্তু বর্তমানে কেহই আর 
স্বীকৃতি বিরোধী নয়, সরকারের সাথে ন্যুনতম সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলতে দ্বিমত নয়। এখানেই কওমি অঙ্গনের 
আলেমদের সফলতা । 

কওমি মাদরাসার সনদের ব্যাপারে যে ঘোষণা সরকারের 
উচ্চ পর্যায় থেকে এসেছে, তা বাস্তবায়ন সময়ের ব্যাপার 
মাত্র। তবে একটি বিষয় খুব পরিস্কার। এই সরকারের 
নিকট থেকে যতটা সহজে স্বীকৃতি নেওয়া সম্ভব ততটা 
বিএনপি থেকে সম্ভব নয়। কারণ বিএনপি একটি 
দুদোল্যমান দল । তারা সিদ্ধান্ত নিতে এত বেশি বিলম্ব করে 
যে, যার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দিবে । তাছাড়া বিএনপির শরীক 
দলদের চরম চালাকির খপ্পরে কওমি মাদরাসাকে পড়তে 
হবে 
অতএব স্বীকৃতির বিষয়টি চুড়ান্ত হওয়ার শেষ পর্যায়ে, আর 
বর্তমান সরকারের মেয়াদও প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিষয়টি 
এখনই শেষ করে ফেলা দরকার । এটাকে পরবর্তী সরকার 
পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া হবে বোকামী। 

৬ বোর্ডের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে উড়িয়ে না 
দিয়ে কিভাবে তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করেই সম্মিলিতভাবে 
দ্রুত স্বীকৃতি আদায় করা যায় তা দেখার জন্য সকল 
মহলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই । সকলে এক থাকলে 
কোন সরকারই আমাদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলতে পারবে 
না। যদি হাইয়াতুল উলয়াকে ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জুরি কমিশনের মর্যাদায় উন্নীত করা যায়, সেটা যুক্তিপূর্ণই 
হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কওমি মাদরাসাগুলো 
গেলে হয়তো ক্ষতির সম্ভাবনাই আছে। যদি হাইয়াতুল 
উলয়াকে ইউজিসির মর্যাদায় উন্নীত করা যায়, তাহলে 
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বাংলাদেশে এমন কমপক্ষে ১০০টি মাদরাসা আছে, যেগুলো 
বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে । যেমন- হাটহাজারী, 
পটিয়া, লালবাগ, রাহমানিয়া, নাজিরহাট, বাবুনগর, জামিয়া 


মতপার্থক্যও দেখা দেয় খোদ কওমি আলেম সমাজের 
মধ্যে । চার দলীয় জোট সরকারের আমল থেকে বর্তমান 
আওয়ামীলীগ সরকারের আমল পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে অনেক 


ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, জামিল মাদরাসা বগুড়া, ফরিদাবাদ, 
বারিধারা, আরজাবাদ, জামিয়া চরমোনাই ইত্যাদি মাদরাসা 
সত্যিকার অর্থেই জামেয়া হওয়ার যোগ্যতা রাখে । 


কওমি সনদের স্বীকৃতি: দূর 
হোক শংকা উন্মোচিত হোক 


মাওলানা মামুনুল হক 


ভারত উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হল কওমি 
মাদরাসা । কওমি মাদরাসাকে দরসে নেযামী বা দেওবন্দী 
মাদরাসাও বলা হয়। দরসে নেযামী উপমহাদেশের 
এঁতিহাসিক ইসলামী শিক্ষার এক বিশেষ পাঠ্যসূচীকে বলা 
হয়, যেই পাঠ্যসূচীর সংস্কার ও সংশোধন হয়ে বর্তমানে 
কওমি মাদরাসা নামে পরিচালিত হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে 
তৎকালীন ও্পনিবেশিক আমলে সাহারানপুরের দেওবন্দে 
একটি মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, সেটিই ইতিহাসে 
দারুল উলুম দেওবন্দ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনের 
পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষে ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা শামেলীর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপর্যয়ের 
পর যখন ভারতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত 
হুমকির মুখে পড়ে যায়, তখন সরকার ও রাষ্ট্রের সব 
ধরনের সংশ্লিষ্টতা পরিহার করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দারুল 
উলুম দেওবন্দ। অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকেই 


বিতর্কও হয়েছে। অতিসম্প্রতি এ বিষয়ক বিতর্ক তুঙ্গে 
ওঠে । চায়ের কাপে ঝড় উঠার পাশাপাশি মাঠ-ময়দান 
পর্যন্তও গড়াচ্ছে বিষয়টি । কিন্ত সে তুলনায় শিক্ষাবিদ 
ওলামায়ে কেরামের গবেষণা ও পর্যালোচনার কমতি রয়েছে 
বলে অনুভব হচ্ছিল। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকেই মাসিক 
রাহমানী পয়গাম বহুল আলোচিত এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ 
আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে । শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল 
ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে একটি তাৎপর্যময় 
গোলটেবিলেরও ব্যবস্থা করে । 
আমাদের কামনা, কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের রা্ত্রীয় 
স্বীকৃতি নিয়ে চলমান শংকাগুলো দূর হোক। কওমির 
স্বকীয়তা, স্বাধীনতা অটুট থাকুক। আর কল্যাণকর উপায়ে 
আদায় হোক লাখো কওমি জনতার প্রাণের দাবি । সব চেয়ে 
গুরুত্বের সাথে যেটা উপলব্ধি হচ্ছে, সেটা হল যে কোনো 
মূল্যে এক্যবদ্ধ থাকুক কওমি ওলামায়ে কেরাম । 


আলিয়ার দৃষ্টিতে কওমি 
সনদের 


কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমান 
দেয়ায় খুশি আলিয়া মাদরাসার আলেমরাও । তাদের কথা, 
এই স্বীকৃতির ফলে বিশাল একটা জনগোষ্ঠী মূল স্োতধারায় 
আসবে এবং সমাজ, রাষ্ট্রে অবদান রাখবে । তবে এই 
স্বীকৃতি যেন শুধু কাগজে না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ ও কওমি 
আলেমদের নজর রাখতে হবে। একই সঙ্গে কওমি মান 
যথাযথভাবে রক্ষা করে তারা যেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 


0] 


দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ সময়োপযোগী এ সিদ্ধান্ত নিয়ে 


ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পায় সেটি 


ছিলেন। এরপর ১৯৪৭ সালে বিটিশ শাসনের অবসান হয় 


নিশ্চিত করারও তাগিদ দেন তারা। এই উপমহাদেশের 


এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 
অভ্যুদয় ঘটে। দেওবন্দের ধারায় পরিচালিত কওমি 
মাদরাসাগ্ডলো নিজস্ব এতিহ্যের ধারায়ই পরিচালিত হতে 
থাকে। কিন্তু পরাধীনতার কাল থেকে স্বাধীনতার আমলে 
এসে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । সেই সাথে স্থানীয় ও বিশ্ব 
প্রেক্ষাপটেও সূচিত হয় ব্যপক ভিন্নতা । এই সুবাদে কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে। 
পাকিস্তানে কওমি সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কার্যকর রয়েছে। 

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশেও উনিশ শ আশির দশক 
থেকে কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি গ্রহনের 
লক্ষে তৎপরতা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিষয়টি নিয়ে 
সরকারের সাথে ব্যপক দেন-দরবারের পরিস্থিতিও তৈরি 
হয়। সনদের স্বীকৃতির রূপরেখা ও পথ-পদ্ধতিতে কিছু 


বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে আলেমরা বলেন, কওমি 
মাদরাসায় পড়াশুনা করে সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচার ও 
শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি করার সুযোগ পেয়েছে। 
ইসলামের বিভিন্ন জায়গার উচ্চতর গবেষণা করছে। যা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কওমি 
মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যাতে সেই সুযোগ পায় তা নিশ্চিত 
করতে হবে। 
আলেমরা জানান, আমাদের কওমি মাদরাসায় স্বভাবতই 
ইসলামী বিষয়াবলি তথা আল-কুরআন, আল-হাদীস, 
ইসলামের ইতিহাস এবং আরবি ভাষা ইত্যাদি পড়ানো হয়। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইসলামী 
নানান বিষয়ে স্নাতক ও ম্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হয়। 
বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে এমফিল-পিএইচডি করারও সুযোগ 


সেপ্টেম্বর১৮:-::::::---:-::::::0 আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


আছে। অনেক কওমি গ্র্যাজুয়েটের এসব বিষয়ে শিক্ষকতার 


বিভিন্ন সনদের নাম থাকলেও কওমি শিক্ষার কোনো সনদের 


মতো যোগ্যতা থাকলেও শুধু কওমি সনদের সরকারি 
স্বীকৃতির অভাবে শিক্ষকতার আবেদন করা তো দুরের কথা, 
শ্নাতক-ম্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যুনতম সুযোগ 
পেতো না। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও 
একমাত্র এই সনদের সরকারি স্বীকৃতি না থাকার কারণেই 
অনেক শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারছেন না। এখন সেই 
আবেদনের সুযোগ হলো। তবে এর জন্য নিচের স্তরের 
স্বীকৃতির প্রয়োজন হবে। এটাও তাদের আদায় করতে 
হবে। এটা নিয়ে কওমিপন্থিদের নানান মত আছে। 
তারপরও জাতীর স্বার্থে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে । 
কওমি মাদরাসায় পড়াশুনা করে অনেকেই এখন 
জনপ্রতিনিধিতৃশীল বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগগ্রণ করছেন। 
স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকে নিয়ে একেবারে সংসদ 
নির্বাচন পর্যন্ত অংশ নিচ্ছেন। বর্তমান সরকারের আমলে 
ইসি বা নির্বাচন কমিশন স্তরভেদে বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন 
শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তারোপ করেছেন। 

ইসলামী দলগুলোর সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও 
জাতীয় ফতোয়া বোর্ডের সেক্রেটারি ড. খলিলুর রহমান 
মাদানী বলেন, কওমি স্বীকৃতি প্রকৃত পক্ষে আমাদের 
আলেম-ওলামা ও ইসলামের জয়। তারা যদি মান পায়, 
স্বীকৃতি পায় এটা অবশ্যই আলেম-ওলামাদের জন্য খুবই 
পজিটিভ। সর্বোপরি ইসলাম ও মুললিম উম্মাহর জন্য 
ভালো। এতোদিন যারা সমাজের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী 
মূলধারা থেকে কিচ্ছিন থাকতো স্বীকৃতি ও মান না থাকার 
কারণে তারা আজ মূল স্রোতধারায় আসবে । তিনি বলেন, 
নিচের স্তরের স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য 
আলাদা সিলেবাস বা বোর্ড করতে পারে । কারণ যে কোনো 
প্রতিষ্ঠান তাকে ভর্তি করাতে নিচের দিকে সার্টিফিকেট 
চাইবে । সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। এটা 
যেন শুভংকরের ফীকি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 
বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি ও তা'মীরুল 


স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে অনেকদূর 
এজন্য তাদের কারিকুলাম সময়োপযোগী করতে হবে। 
একই সঙ্গে এটা নিয়ে যাতে আর কেউ তালবাহানা করতে 
না পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে 
আইয়িম্মা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী 
বলেন, লাখ লাখ কওমি শিক্ষিত বাংলাদেশেরই সন্তান। 
তাদের নানান অফিসিয়াল কাজে বিভিন্ন সরকারি ফরম পূরণ 
করতে হয়। ফর্মে নাম-ধাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানার পরই 
শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা অংশ থাকে । কিন্তু কওমি 
শিক্ষিতরা এ অংশটুকু পূরণ করতে মারাত্মক বিব্রতকর 
পরিস্থিতির সম্মুণীন হন। কারণ ফরমে সাধারণ শিক্ষার 


নাম নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ শিক্ষার স্বীকৃতি থাকলে অবশ্যই 
বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ফরমে কওমি সনদের নাম 
থাকত আর কওমি সনদধারী কেউই ব্বতবোধের শিকার 
হতেন না । মানবজমিন রিপোর্ট ২১ এপ্রিল ২০১৭ 


মাস্টার্সের পাশাপাশি ম্লাতক, 
উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক 


মাওলানা মীযান হারুন 


সৌদিসহ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্সে ভর্তি হতে 
হলে এইচএসসি বা আলিমের সার্টিফিকেট লাগবে। 
মাস্টার্সে হতে হলে অনার্সের সার্টিফিকেট লাগবে। 
পিএইচডিতে হতে হলে মাস্টার্সের সার্টিফিকেট লাগবে । 
একাডেমিকভাবে দাওরার ভবিষ্যৎ কী তাহলে? উদাহরণত 
সৌদিতে দাওরা দিয়ে আপনি অনার্সে ভর্তি হতে পারবেন না 
(কারণ ওটা সেকেন্ডারি না মাস্টার্স সমমান)। আবার 
মাস্টার্সেও পারবেন না কোরণ ওটা অনার্সের সর্টিফিকেট 
না)। আবার পিএচডিতেও পারবেন না (কারণ দাওরার 
একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আন্তর্জাতিক মাস্টার্সের 
রিকোয়ারমেন্ট উত্তীর্ণ না)। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
একাডেমিকভাবে আপনি অন্তত বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে কিছুই করতে পারছেন না। উটও না 
পাখিও না। দেশের বিশ্বদ্যালয়গুলোতেও আমি আশার 
আলো দেখি না। 
প্রতি বছর সৌদি আরবে অসংখ্য ছাত্র আসছে দেশ থেকে। 
তবে এতে কওমি ছাত্রদের সংখ্যা নেহায়াত কম । অথচ এই 
সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার ছিল। অনেক দরকার ছিল। 
দীনের স্বার্থে, উম্মাহর স্বার্থে, আকাবিরদের স্বার্থে, নিজেদের 
স্বার্থে। সবদিক থেকেই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার 
ছিল। এখানে এলেই আকাবিরের ওপর বিদ্রোহ করে বসবে 
এমন ধারণা পানসে হয়ে গেছে। ওগুলো শোনার সময় 
কই? আমরা ভাই-বেরাদররা এখানে যারা আছি, প্রত্যেকেই 
আকাবিরের প্রতি ওফাদার। এটা বোধহয় কাউকে আর 
নতুন করে প্রমাণ দেয়ার দরকার নেই। যাইহোক যেটা 
বলছিলাম, এখানে কওমি ছাত্রদের উপস্থিতি জরুরি । 
নিজেদের অস্তিত্ের স্বার্থেই জরুরি । কথাটার মানে আরও 
কয়েক বছর পর আরও স্পষ্ট হবে। 

তাহলে করণীয় কী? এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে দুটোর একটা: 
এক. এইচএসসি পর্যায়ে একটা অধ্যায় যোগ করতেই 
হবে । সেটা শরহে বেকায়া বা আগে-পরে হলে ভালো । ওটা 
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শেষ করে ফেললে ছাত্রদের সামনে পুরো পৃথিবীর দুয়ার 


অধীনে যে-ই দাওরা পরীক্ষা দেবে সৌদির যে কোনো 


খোলা থাকবে । দেশে-বিদেশে সকল জায়গার জ্ঞানের জগত 
উন্ুক্ত হবে । যদি আলিয়ার ফাজিল আর কামিলের মতো 
মিশকাত-দাওরাতে ছাত্র না পাওয়া ভয় থাকে, কিংবা 
ছাত্রদের পদশস্থলনের ভয় থাকে তবে সেটার প্রতিরোধে অন্য 
ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে । কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক সব 
ডিঙিয়ে এক লাফে মাস্টার্স এটার অন্যান্য বিভিন্ন 
উপকারিতা থাকলেও একাডেমিকভাবে ছাত্ররা মোটেও 
উপকৃত হবে না এটা থেকে। ছাত্রদের আলিয়া ও স্কুলে 
যাওয়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকবেই । 

দুই. দ্বিতীয় পথটা হচ্ছে সৌদি সরকারের সঙ্গে দাওরার 
মুআদালা (সমমান) করে ফেলা । আল হাইআতুল উলইয়ার 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আবেদন করতে পারবে- এমন একটা 
পদক্ষেপ নিলেই হয়। খুব সহজ। সৌদির পক্ষ থেকে 
কোনো সমস্যা নেই। কিছু কিছু মাদরাসাতো 
প্রাইভেটভাবেও কাজটি করে ফেলেছে । এখন যদি কেবল 
বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলে 
জাতীয়ভাবে কাজটি করার উদ্যোগ নেয়া হয় তবে খুব 
সহজেই হয়ে যাবে ইনশআল্লাহ। এটা আমাদের উলামারা 
করবেন কি? 


2টি কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ 
হতে ধর্তত ও গ্রাজুয়েট এবং জাহাঙ্গিরনগর র 
বির 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 


€প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 


৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 


 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্বিম পরিশোধ করতে হয়। 


5 ভর ভাডিনা 
সিম ৬ মাসের হক হতে সারে 


1২65০905 


00010 


10014, 78105101, 
চিট [09থ1 


টির রন 


চাওয়া 

আমার আকাশ তোমায় দিলাম 
মুক্ত পাখায় উড়ো 

জীবন ভূমি তোমায় দিলাম 


00701211995 
19750 


1101370 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


1১4৯ 94৮ থা, 
010910 []থ1), [া90, 
10181, 4১218019121, 
900. 4518] ০00110195- 


মুক্ত পায়ে দৌড়ো। 


51700 51100 


1901099থ0, & 4১0102]1 000010195, 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1152200 1151600 


01) £1001108 


ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


10.2550 101900 


/৯0909109, 


টাকা । 


1001800 1701160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
যোগাযোগ 
আততর্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


তবে বলো প্রেম দিবে কি 
আমায় একটুখানি? 
দুহাত খুলে নিবে আমায় 
বুকের মাঝে টানি? 
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চার সম্মানিত মাসের প্রথম মাস 


এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত 


দিয়েছিলেন ভ্রান্ত খোদার দাবিদার 


মুহাররম, যাকে আরবের অন্ধকার 
যুগেও বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার চোখে 


বিধান । সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোর 
সম্মান বিনষ্ট করে নিজেদের প্রতি 


দেখা হতো। আবার হিজরি সনের 
প্রথম মাসও মুহাররম । শরিয়তের 
দৃষ্টিতে যেমন এ মাসটি অনেক 
তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি এই মাসে সংঘটিত 
এতিহাসিক ঘটনার বিবরণও অনেক 
দীর্ঘ। আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের 
এক জলন্ত সাক্ষী এই মুহাররম মাস। 
ইসলামের অনেক এঁতিহাসিক ঘটনার 
সূত্রপাত হয় এ মাসে। শুধু উম্মতে 
নয়, বরং পূর্ববর্তী অনেক 
উম্মত ও নবীদের অবিস্মরণীয় ঘটনার 
সূত্রপাত হয়েছিল এই মাসে। 


নামকরণ থেকেই প্রতীয়মান হয় এ 
মাসের ফযীলত । মুহাররম অর্থ 
মর্যাদাপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ । যেহেতু অনেক 
ইতিহাস-এঁতিহ্য ও রহস্যময় তাৎপর্য 
নিহিত রয়েছে এ মাসকে ঘিরে, সঙ্গে 
সঙ্গে এ মাসে যুদ্ধ-বিগহ সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ ছিল, এসব কারণেই এ মাসটি 
মর্যাদাপূর্ণ । তাই এ মাসের নামকরণ 
করা হয়েছে মুহাররম বা মর্যাদাপূর্ণ 
মাস। মুহাররম সম্পর্কে (যা আশহুরে 
হুরুমের অন্তর্ভুক্ত তথা নিষিদ্ধ মাস) 
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 
“নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় 
মাসের সংখ্যা ১২। যেদিন থেকে তিনি 
সব আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন । 
তন্মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস। 


অত্যাচার করো না।' (সুরা আত-তাওবা : 
৩৬) 

অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ 
তায়ালা ১২টি মাস নির্ধারণ করে দেন। 
এর মধ্যে চারটি মাস বিশেষ গুরুতৃ ও 
তাৎপর্য বহন করে। ওই চারটি মাস 


ফিরআউন ও তার বিশাল বাহিনী । 
অনেকে মনে করেন, ফিরআউন 
নীলনদে ডুবেছিল। এতিহাসিকদের 
বর্ণনা অনুযায়ী এই ধারণা ভুল। বরং 
তাকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে 
বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ 
এভাবে বর্ণনা করেন, “হযরত ইবনে 


কী কী? এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত 


আব্বাস (রাি.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি 


আবু হুরায়রা (রাষি.) সুত্রে বর্ণিত, 


বলেন, মহানবী (সা.) যখন হিজরত 


হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করিম 
(সা.) ইরশাদ করেন, এক বছরে ১২ 


করে মদিনা পৌঁছেন, তখন তিনি 
দেখলেন যে মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় 


মাস। এর মধ্যে চার মাস বিশেষ 


আশুরার দিনে রোযা পালন করছে 


তাৎপর্ষের অধিকারী । এর মধ্যে তিন 


তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আশুরার 


মাস ধারাবাহিকভাবে (অর্থাৎ জিলকদ, 
জিলহজ ও মুহাররম) এবং চতুর্থ মাস 
মুজর গোত্রের রজব মাস। (সহীহ আল- 
বুখারি: ৪৬৬২ ও সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯) 


আশুরা 
মুহাররম মাস সম্মানিত হওয়ার মধ্যে 
বিশেষ একটি কারণ হচ্ছে, আশুরা 


দিনে তোমরা রোযা রেখেছ কেন? 
তারা উত্তর দিল, এই দিনটি অনেক 


র কবল 
করেছিলেন আর ফিরআউন ও ত 
বাহিনী কিবতি সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে 


| এর তজ্ঞতাস্বরূপ 


হম 


(মুহাররমের ১০ তারিখ)। এ বসুন্ধরার 


হযরত মুসা (আ.) রোযা রাখতেন, 


উষালগ্ন থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত 


তাই আমরাও আশুরার রোযা পালন 


হয়েছে অনেক এতিহাসিক ঘটনা ও 
হৃদয়বিদারক কাহিনী। এখানে 
কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। 


করে থাকি। তাদের উত্তর শুনে নবী 
করিম (সা.) ইরশাদ করেন, হযরত 
মুসা (আ.)-এর কৃতজ্ঞতার অনুসরণে 


আশুরার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 


আমরা তাদের চেয়ে অধিক হকদার 


ও এতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে- হযরত 
মুসা (আ.)-এর ফিরআউনের 
অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ। এই 
দিনে মহান আল্লাহ তায়ালা চিরকালের 
জন্য লোহিত সাগরে ডুবিয়ে শিক্ষা 


অতঃপর তিনি নিজে আশুরার রোযা 
রাখেন এবং উম্মতকে তা পালন 
করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (সহীহ 

মুসলিম: 


আল-বুখারী: ৩৩৯৭ ও 
১১৩৯) 


সেপ্টেম্বর'১৮ _____'''ক্্ু। আত্তর্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম॥।-।|দ।র্শ।ন 


উপর্যুক্ত হাদিসের আলোকে কয়েকটি 


করিয়ে দেয়। তবে এও বাস্তব যে এ 


তিনি আমাদের খবরাখবরও নিতেন 


ঘটনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে 


(আ.) অভিশপ্ত ফিরআউনের কবল 
থেকে আশুরার দিন রক্ষা 


না পেরে আজ অনেকেই ভ্রষ্টতা ও 


না। (সহীহ মুসলিম: ১১২৮) 
ওই হাদিসের আলোকে আশুরার 


কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত । যারা 


রোযার শ্রেষ্ঠতৃ প্রতীয়মান হয়। 


পেয়েছিলেন । তা হাদিসের প্রায় সব 
গ্ন্থেইে সেহীহ আল-বুখারী ও 
মুসলিমসহ) পাওয়া যায় 


একটি প্রসিদ্ধ ভ্রান্তির অপনোদন 

উল্লিখিত হাদিস থেকে আমরা এ 
কথাও বুঝতে পারলাম, আশুরার 
এতিহ্য আবহমানকাল থেকে চলে 
আসছে। অনেকেই না বুঝে অথবা 
্রান্ত প্ররোচনায় পড়ে আশুরার এঁতিহ্য 
বলতে রাসুল (সা.)-এর প্রিয়তম 
দৌহিত্র, জান্নাতের যুবকদের দলপতি 
হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত ও 
নবী পরিবারের কয়েকজন সম্মানিত 
সদস্যের রক্তে রঞ্জিত কারবালার 
ইতিহাসকেই বুঝে থাকে। তাদের 
অবস্থা ও কার্ধাদি অবলোকন করে মনে 
আশুরার সব এতিহ্য, এতেই রয়েছে 
আশুরার সব রহস্য। উপরোল্লিখিত 


কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে ব্যথাভরা 


এমনকি ওই সময়ে তা ফরজ ছিল। 


অন্তরে স্মরণ করে থাকেন, তারা 
কোনো দিনও চিন্তা করেছেন যে কী 
কারণে হযরত হুসাইন (রাষি.) 


বর্তমানে এই রোযা যদিও নফল, কিন্তু 
অন্যান্য নফল রোযার তুলনায় অধিক 
গুরুতৃপূর্ণ । 


কারবালার ময়দানে অকাতরে নিজের 
মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন 
তাই তো অনেকেই মনে করেন যে 
জারি মর্সিয়া পালনের মধ্যেই 
কারবালার তাৎপর্য! হায়রে আফসোস! 
কী করা উচিত! আর আমরা করছি 
কী? হযরত হুসাইন (োযি.)-এর 
উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তব জীবনে 
অনুসরণ করাই হবে এ ঘটনার সঠিক 
মর্ম অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ । হযরত 
হুসাইন (রাযি.)-ও রাসুলে করিম 
(সা.)-এর প্রতি মুহাববত ও 
আন্তরিকতার একমাত্র পরিচায়ক । 


হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, 
আসলে বাস্তবতা কিন্তু এর সম্পূর্ণ 


অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 


বিপরীত। বরং আশুরার এতিহ্যের 


বিশেষভাবে আশুরা, অর্থাৎ মুহাররমের 


স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে প্রাচীনকাল 
থেকেই । হযরত হুসাইন (রোযি.)-এর 
মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার অনেক 


১০ তারিখে রোযা রাখার ফযীলত 
সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 
একটি হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, 


আগ থেকেই আশুরা অনেক 


রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার 


তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যঘেরা দিন। কারণ 
কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬১ 


আগে আশুরার রোযা উম্মতে মুহাম্মদীর 
ওপর ফরজ ছিল। পরবর্তী সময়ে 


হিজরির ১০ মুহাররম । আর আশুরার 
রোযার প্রচলন চলে আসছে ইসলাম 
আবির্ভাবেরও বহুকাল আগ থেকে। 
তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে 


অবশ্যই ওই বিধান রহিত হয়ে যায় 
এবং তা নফলে পরিণত হয়। হাদিস 
শরিফে হযরত জাবের (োযি.) সূত্রে 
বর্ণিত আছে, “রাসুলুল্লাহ (সা.) 


আবহ্মানকাল থেকে আশুরার দিনে 


হযরত ইবনে আব্বাস (রোযি.) সুত্রে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) 
আশুরা ও রমজানের রোযা সম্পর্কে 
যেরূপ গুরুত্ব প্রদান করতেন, অন্য 
কোনো রোযা সম্পর্কে সেরূপ 
গুরুত্বারোপ করতেন না। (সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত হাফসা (রাষি.) সুত্রে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুল (সা.) রটিজাদ 
কখনো ছেড়ে দিতেন না। তার মধ্যে 
একটি আশুরার রোযা । (সুনানে নাসায়ী) 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, আশুরার দিন 
ইহুদিরা ঈদ পালন করত । রাসুল 
(সা.) সাহাবিদের সেদিন রোযা রাখতে 
নির্দেশ দিলেন। (সেহীহ আল-বুখারী: 
২০০৫ ও সহীহ মুসলিম: ১১৩১) 

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) সূত্রে 
একটি হাদিস বর্ণিত আছে, 
জাহিলিয়াতের যুগে কাফেররা আশুরার 
দিন রোযা রাখত। তাই রাসুল (সা.) 
ও সাহাবায়েকেরামও সেদিন রোযা 
রাখতেন; কিন্তু যখন রমজানের রোযা 
ফরজ হয়, তখন তাদের রোযা রাখা না 
রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা 
হয়। সেহীহ মুসলিম: ১১৩৬) এখানে 
একটি প্রশ্ন জাগে, কাফেররা অন্ধকার 
যুগে আশুরার দিন রোযা রাখত কেন? 
এর উত্তর এটা হতে পারে যে তারা 
প্রতিবছর মুহাররমের ১০ তারিখে 


আমাদের আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ 


সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন 


কাবা শরিফকে গেলাফ পরিধান 


দিতেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত 


করাত । যেমনটি সহীহ আল-বুখারীতে 


অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হিজরি 


করতেন। এ বিষয়ে নিয়মিত তিনি 


রয়েছে হাদিস: ১৫৮২) 


৬১ সনে আশুরার দিন কারবালার 
ময়দানের দুঃখজনক ঘটনাও মুসলিম 


আমাদের খবরাখবর নিতেন। যখন 


হযরত আয়েশা (রাষি.) সূত্রে বর্ণিত 


রমজানের রোযা ফরজ করা হলো, 


আছে, কিন্তু এর পরও প্রশ্ন রয়ে যায়, 


জাতির জন্য অতিশয় হৃদয়বিদারক ও 


তখন আশুরার রোযার ব্যাপারে তিনি 


বেদনাদায়ক । প্রতিবছর আশুরা 


আমাদের নির্দেশও দিতেন না এবং 


আমাদের এই দুঃখজনক ঘটনাই স্মরণ 


নিষেধও করতেন না। আর এ বিষয়ে 


তারা গেলাপ পরিধান করানোর জন্য 
ওই দিনকে কেন নির্দিষ্ট করেছিল? এ 
প্রশ্নের উত্তর (এবং প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় 
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উত্তর) দিতে গিয়ে বিখ্যাত তাবেয়ি 
হযরত ইকরামা (োযি.) বলেন- 
অন্ধকার যুগে কাফেররা একটি অনেক 
বড় অপরাধ (তাদের দৃষ্টিতে) করে 
বসে। তাদের বলা হলো, তোমরা 
আশুরার দিন রোযা রাখো, তাহলে 
তোমাদের গুনাহ মাফ হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। তখন থেকে কোরাইশ বংশের 
করে । (ফতহুল বারী, ৪/৭৭৩) 


রাসুলুল্লাহ (সা.) এই রোযা নিজে 
পালন করেছেন এবং উম্মতকে রাখার 
প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাই এর 
পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে উম্মতের কল্যাণ 
ছাড়া অসংখ্য হাদিসে আশুরার রোযার 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে 
কয়েকটি হাদিস শুনি, “হযরত আবু 
কাতাদা (রাষি.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুল 
(সা.)-কে আশুরার রোযার ফযীলত 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, এই রোযা বিগত বছরের গুনাহ 
মুছে দেয় । (সহীহ মুসলিম: ১১৬২) রাসুল 
(সা.) বলেন, “রমযান মাসের রোযার 
পর সর্বোত্তম রোযা আল্লাহর মাস 
মুহাররমের আশুরার রোযা ।” (সুনানুল 
কুবরা: ৪২১০) 


আশুরার রোযা ও ইহুদি সম্প্রদায় 

মুসলিম শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত মহানবী (সা.) 
যখন আশুরার দিনে রোযা রাখেন এবং 
অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান 
করেন, তখন সাহাবিরা অবাক হয়ে 
বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইহুদি- 
নাসারারা তো এই দিনটিকে বড়দিন 
মনে করে। (আমরা যদি এই দিনে 
সামঞ্জস্য হবে । তাদের প্রশ্নের উত্তরে 
রাসুল (সা.) বললেন, তারা যেহেতু 
এদিন একটি রোযা পালন করে) 
আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা এই 
১০ তারিখের সঙ্গে ৯ তারিখ মিলিয়ে 


চে 


দুই দিন রোযা পালন করব। (সহীহ 
মুসলিম: ১১৩৪) 


আশুরার দিনে অন্য একটি আমল 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) সূত্রে 
বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ 
করেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে আপন 
পরিবার-পরিজনের মধ্যে পর্যাপ্ত 
খানাপিনার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহপাক 
পুরো বছর তার রিজিকে বরকত দান 
করবেন । তোবরানী: ৯৩০৩) 

উল্লিখিত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা 
ইবনুল জাওযিসহ অনেক মুহাদিস 


আপত্তিজনক মন্তব্য করলেও বিভিন্ন 
সাহাবি থেকে ওই হাদিসটি বর্ণিত 
হওয়ায় আল্লামা জালালুদ্দিন সুযুতিসহ 
অনেক মুহাক্কিক আলেম হাদিসটিকে 
গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য বলে মন্তব্য 
করেছেন । (জামিউস সগির: ১০১৯) 
অতএব যদি কেউ উপরোক্ত হাদিসের 
ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে ওই দিন 
উন্নত খানাপিনার ব্যবস্থা করে, তাহলে 
শরিয়তে নিষেধ নেই। তবে স্মরণ 
রাখতে হবে, কোনোক্রমেই যেন তা 
বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘনের স্তরে না 
পৌছে। 


একটি ছোটগল্প 


ইসলামে মদ হারাম কেন? 


শায়খ আইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া ছিলেন তার সুগভীর পাপ্তিত্যের জন্য বিখ্যাত 


একজন মুসলিম বিচারক। একদিন তার কাছে এক লোক এলো । তাদের 


মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিয়রূপ : 


: মদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী? 


টা কী করে হয় যে, সবগুলো উপকরণ হালাল, কিন্তু যখন 


এগুলো একসাথে মেশানো হয় তখন তা হারাম হয়ে যায়ঃ 


বিচারক এবার লোকটির দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমাকে 


যদি একমুঠো মাটি দিয়ে আঘাত করি, তোমার কি মনে হয়, তুমি 
আঘাত পাবে? 


£: না, পাবো না। 


: যদি একমুঠ খড় দিয়ে আঘাত করি? 


: না, পাবো না। 


: যদি একমুঠো পানি দিয়ে আঘাত করি? 


: না, ব্যাথা পাবো না। 


: আচ্ছা, যদি সবগুলো একসাথে মিশিয়ে, রোদে শুকিয়ে ইট 


বানিয়ে সেটা দিয়ে আঘাত করি, তখন কি আঘাত পাবে? 
আগন্তক : এতে তো আঘাত পাবোই, এই আঘাতে মৃত্যুও হতে পারে । 


বিচারক : আমাকে যে প্রশ্ন করেছ তার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি খাটে । 


সম্পাদনাঃ আবদুল আহাদ 
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অশ্লীল পত্রপত্রিকার ভয়াবহতা 


এ যুগের মুসলমানরা মহাবিপদে 


প্রসার করছে ও এসব কাজে উদ্ধুদ্ধ 


পতিত হয়েছে। তাদেরকে চতুর্দিক 


করছে। 


দিয়ে ফিতনা ফাসাদে ঘিরে রেখেছে 


তাদের এসব অশ্্রীল ও পাপাচার 


এবং অনেক মুসলমানই সে ফিতনার 


কাজের কিছু ধরন নিম্নরূপ: 


সহজ শিকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের 
গুনাহ ও অসতকাজগ্তলো প্রকাশ 
পাচ্ছে। তারা মানুষকে নির্ভয়ে 


হয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। 
এসব পত্রপত্রিকা অনেক মানুষের চিন্তা 
চেতনা থেকে শরিআতের বিধিবিধান 
ও সুস্থ স্বাভাবিক মৌলিক সহজাত 


১. পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনের 


প্রবৃত্তি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । এসব 


কভারপাতায় এবং ভিতরের পাতায় 
উলঙ্গ ছবি ছাপানো । 


পত্রিকা মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার 
মধ্যে কুপ্রভাব বিস্তার করার কারণে 


নির্লজ্জভাবে গুনাহের দিকে আহ্বান 
করছে। এসব ভয়াবহ কাজ খুব বেশি 
আকারে হওয়ার কারণ হলো আল্লাহর 


২.নারীকে অতিসাজসজ্জা করে 
প্ররোচিত করা । 


দীনকে অবজ্ঞা, তার নির্ধারিত 


অনেকেই গুনাহ, পাপাচার ও আল্লাহর 
সীমালজ্ঘন করছে। 
আসল কথা হলো এসব পত্রপত্রিকার 


৩.দুশ্টরিত্র অশ্লীল কথাবার্তা, 


মূল উপাদান হলো নারীর দেহকে পুঁজি 


সীমারেখা ও শরিআতের প্রতি অসম্মান 
এবং আল্লাহর শরিআত বাস্তবায়নে বহু 
মুসলমানের অবহেলা, সতকাজের 
আদেশ ও অসবকাজের নিষেধ থেকে 
বিরত থাকা । আল্লাহর দরবারে খাস 


লঙ্জাসম্মান বহির্ভত গদ্য ও পদ্য 


করে মানুষের কামভাবকে জাগিয়ে 


ছাপানো হয় যা উম্মাহর 


তুলে হারামপন্থায় ব্যবসা বাণিজ্য করা, 


আখলাককে ধ্বংস করে দিচ্ছে। 
.ভালবাসার অশ্লীল ঘটনা, উলজ 


০০ 


আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল 
মনে করা, মু'মিন নারীদের চরিত্রহরণ 


নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকার 


তাওবা, তার আদেশ-নিষেধকে সম্মান 
প্রদর্শন, অজ্ঞলোকদেরকে এসব কাজ 
থেকে ফিরিয়ে আনা ও সঠিক এক 


ছবি ও সংবাদ ছাপানো 
৫. এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশ্য 


করা, ইসলামি সমাজকে পশুতের দিকে 
ঠেলে দেয়া যেখানে সৎকাজের আদেশ 
ও অসৎকাজের নিষেধ নেই, নেই 


বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ 


আল্লাহর সুন্দর, পবিত্রতম ও ভারসাম্য 


অবকাঠামোতে নিয়ে আসা ছাড়া এসব 


মিলন ও পর্দার বিধানকে উচ্ছেদ 


শরি'আতের প্রয়োগ । বর্তমানে এসব 
অবস্থা অনেক সমাজেই লক্ষ্য করা 
যায়, এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌছেছে যে, সমকামিতা ও নারী 


পুরুষের অবাধ যৌনমিলন যেন 


মুসিবত ও ফিতনা থেকে মুসলমানদের করতে প্রকাশ্যে উঠে পড়ে 
রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। লেগেছে। 

কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও উ৬.উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ পোষাক 
অসৎকাজের দালালচত্র, অবাধ পরিচ্ছেদের প্রতি মু'মিন 
যৌনচার ও অশ্লীলকাজ ছড়িয়ে দেয়ার নারীদেরকে উৎসাহিত করে 
মাধমে বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে তাদেরকে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও 
সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টি করছে।  পাপাচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 


তারা খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক 
অশ্লীল কিছু পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ও 
সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ ও 


৭. এসব পত্র-পত্রিকা নারী-পুরুষের 


স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে 
এসব পত্রপত্রিকার উপরোল্লেখিত 
কুপ্রভাব ও অসতউদ্দেশ্যের কারণে 
সৌদী আরবের একাডেমিক গবেষণা 


গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন ও চুম্বনরত 
ছবি প্রকাশ করে। 


ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এসব 
বাজারজাতকরণ সম্পর্কে নিন্মোক্ত 


প্রথমত: এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা 


তার রাসূলের আদেশ নিষেধের সাথে ৮. এসব পত্রপত্রিকার লেখালেখি ও 
যুদ্ধ ঘোষণা করছে। তারা এসব  প্রবন্ধগুলো যুবক যুবতীর সুপ্ত যৌন সিদ্ধান্তে পৌছেছে: 
পত্রপত্রিকার পাতায় উলঙ্গ ও বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, ফলে 
যৌনসুড়সুড়িমূলক অশ্লীল ছবি ছাপিয়ে তারা লালসা, পথভ্রষ্টতা, পাপাচার, 


যৌনউত্তেজনা ও নানারকম অন্যায়ের 
দিকে মানুষকে আহ্বান করছে। 


অন্যায় ও অবৈধ প্রেম ভালবাসায় 


হারাম । চাই তা সাধারণ পত্রিকা হোক 
বা নারীদের পোশাক পরিচ্ছেদ সজ্জিত 


পতিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের 


পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এসব 


দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 


আলাদা পত্রিকা হোক। যারা এসব 
কাজ করবে তারা নিন্মোক্ত আয়াত 


পত্রপত্রিকা অপকর্ম, পাপাচার, 


কত যুবক যুবতী যে এসব পত্রপত্রিকার 


যৌনউত্তেজনা এবং আল্লাহ ও তার 


কারণে ভালবাসার প্ররোচনায় পড়ে 


রাসূলের হারামকৃত কাজের প্রচার 


স্বাভাবিক জীবন ও ধর্ম থেকে বিচ্যুতি 


অনুযায়ী গুনাহ ও অন্যায়ে পতিত 
হবে । আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় যারা এটা 
পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে 
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অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য 
দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব । আর আল্লাহ 
জানেন এবং তোমরা জান না।' সূরা : 
আন-নূর: ১৯] 

দ্বিতীয়ত: এসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশনা, 
প্রচার প্রসার, সম্পাদকীয় বা 
সাংবাদিকতা করা বা যেকোন ধরনের 
সহযোগিতার শামিল। আল্লাহ 
বলেছেন, “মন্দকর্ম ও সীমালজ্ঘনে 
পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
বার বদ তার [আল-মায়েদাঃ 


কত এসব পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন 
প্রচারের কাজ করাও হারাম। 
বা এসব করা অন্যায় কাজের 
দিকে দাওয়াত দেয়ার শামিল । আর 
রাসূল (সা.) বলেছেন, আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
হিদায়াতের দিকে আহবান জানায় তার 
জন্য সে পথের অনুসারীদের 
পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে। 
এতে তাদের পুরস্কার থেকে কিছুমাত্র 
ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি 
গোমরাহীর দিকে আহবান জানাবে 
তার ওপর সে পথের অনুসারীদের 
গোনাহের অনুরূপ গোনাহ বর্তাবে। 
এতে তাদের গোনাহসমুহ কিছুমাত্র 
হালকা হবে না ।” (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৪] 
চতুর্থত: এসব পত্রপত্রিকা বেচাকেনা 
করা ও এর দ্বারা উপার্জন করা হারাম । 
কেউ ইতিপূর্বে এসব কাজ করলে 
তাকে তাওবা করতে হবে এবং 
অন্যায়পথে উপার্জিত অর্থ থেকে মুক্ত 
হতে হবে। 
পঞ্চমত: এসব পত্রপত্রিকা ক্রয়ও 
হারাম । এছাড়া এগুলো ক্রয় করা মানে 
এসব অন্যায় কাজকে উৎসাহ ও 


সহযোগিতা করা। অতএব 
মুসলমানকে তার বাড়িতে 


উচিত। কেননা প্রত্যেক মুসলমানই 


সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত 
হবে। 

ষষ্ঠত: মুমিনের উচিত আল্লাহ ও তীর 
রাসূলের অনুগত্য ও ফিতনা ফাসাদ 
থেকে বিরত থাকতে এসব নোংরা 
পত্রপত্রিকার দিকে চোখ মেলে না 
তাকানো । কেননা মানুষ গুনাহ থেকে 
মুক্ত নয়। শয়তান তাকে যেকোন সময় 
ধোকা দিতে পারে। কেননা রাসুল 
(সা.) বলেছেন, শয়তান বনী আদমের 
শিরা উপশিরায় চলাচল করে। 

ইমাম আহমদ (েহ.) বলেছেন, কোন 
কোন দৃষ্টিপাত ব্যক্তির অন্তরে রোগ 
ব্যাধি সৃষ্টি করে । অতএব, যে ব্যক্তি 
এসব পত্রিকার সাথে জড়িত আছে 
তার অন্তর ও জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে 
এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অনর্থক ও 
বিফল কাজে নিয়োজিত থাকবে । 
কেননা অন্তরের বিশুদ্ধকরণ ও 
জীবনের সংশোধন একমাত্র আল্লাহ, 
তার ইবাদাত বন্দেগী, তার সমীপে 
মুনাজাত, একনিষ্ঠার সাথে তার জন্য 
কাজ করা ও তার ভালবাসায় অন্তরকে 
পূর্ণ করে রাখা ইত্যাদির সাথেই 
সম্প্রক্ত। 

সপ্তমত: মুসলিম শাসকদের উচিত 
মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ 
দেয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিকর 
এসব কাজ থেকে তাদেরকে বিরত 
রাখা, তাদেরকে এসব ক্ষতিকর 
পত্রপত্রিকা প্রকাশ প্রচার থেকে বিরত 
রাখা । এটা আল্লাহ ও তার দীনের 
স্বার্থেই করা উচিত। আল্লাহ বলেছেন, 
“আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য 
করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । তারা 
এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা 
দান করলে তারা সালাত কায়েম 
করবে, যাকাত দেবে এবং সকাজের 
আদেশ দেবে ও অসতকাজ থেকে 
নিষেধ করবে; আর সব কাজের 
পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে ।* (সূরা : 
আল-হাজ্জঃ ৪০-৪১/ সব প্রশং 
আল্লাহর, দরুদ ও সালাম রাসুল 
(সা.), তার পরিবার পরিজন ও 


দায়িতুশীল আর সে তার দায়িত্ব 


সাহাবীগণের ওপর বর্ষিত হোক। 


তারই সকল কুকর্ম-ছল 
করছিলো দীন নাশ। 
এসব দেখে দু'চোখ বেঁকে 


হক যেনো না ঘুটে। 
না জানি এই প্রয়াস ও খেই 
ছুটলো কতো দূরে, 


দীনের দাওয়াত হানুক আঘাত 

অজ্ঞতারই দোরে। 

কুফর চাষের, দীন বিনাশের 
হোক অবসান আজি, 

রব-সমীপে অশ্রু সঁপে 

বলি সকাল-সাঁঝি। 
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ধূমপান সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি 
মহাবিপদ ৷ তাই আজ গোটা বিশ্বজুড়ে 
ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। 
সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ ধূমপানের 


ধূমপানের প্রতি টানে মানুষের দেহে 
যতটুকু ধোয়া প্রবেশ করে তাতে 
রয়েছে দেহের জন্য কতোগুলো বিষাক্ত 
পদার্থ । এগুলোর প্রভাবে দেহের 


শিকার হয়ে দিনের পর দিন সুন্দর 
স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রতি বছর 
কোটি কোটি টাকা পুড়িয়ে ছাই করে 
ফেলছে। লক্ষ লক্ষ লোক ধূমপান 
জনিত ক্যান্সার সহ অনান্য রোগে মারা 
যাচ্ছে। কেউ কেউ বিভিন্ন ঘাতক রোগ 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় 
অতি কষ্টে মানব সমাজে বেঁচে আছে। 
জীবনী শক্তি, মস্তিস্ক, ফুসফুস ও 
হৃদপিপ্তের ক্ষতি হতে শুরু করে 
ধূমপান বিশ্ব মানবের অসংখ্য ও 
অগনিত ক্ষতি করে থাকে । শারীরিক, 
মানসিক, নৈতিক, আর্থিক এবং 


প্রতিটি তন্ত্রের কার্যক্ষমতা ক্রমশ বিপনন 
হয়ে পড়তে থাকে এবং এর ফলে জন্ম 


ষ্ড 


ধুমপান তাদের অকপেশনাল 
পালমোনারি দ্রুত ঘটাতে বা বৃদ্ধি 
করতে সাহায্য করে। 


পরিবেশগত ক্ষতি 


নেয় হাজারো রোগ । মানব দেহে এমন 

কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যেখানে 

ধূমপান কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে না। ধূমপানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে: 

১. অধুমপায়ীদের তুলনায় ধুমপায়ীরা 
তেমন সু-স্বাস্থের অধিকারী হয় না 
এবং আয়ু বেশি পায় না। 

২. ধূমপান পঙ্গু ও অসমর্থ করে দেয় 
এমন কিছু রোগের জন্য দায়ী। 

৩. ধূমপানের ফলে মুখের ক্যান্সারসহ 


ইহলৌকিক ও পরলৌকিক তথা 


সব ধরনের ক্যান্সার রোগ হওয়ার 


ধূমপান দ্বারা মানুষের সব রকম ক্ষতি 


হচ্ছে। ধূমপায়ী ক্ষতি করে নিজের, 
সহ্যাত্রী-সহপাঠীর ও সঙ্গে 


অবস্থানকারী সকল মানুষের । পার্স্থ 
নিষ্পাপ শিশুর, গর্ভস্থ শিশুর ও ভ্রণের, 
বীর্যের ভেতরের শুক্রকীটের, ভবিষ্যৎ 


সম্ভাবনা বেশি । 


হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ, স্ট্রোক, 
মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিড়ে যওয়া, 


বার্জাস ডিজিজ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার 
ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে । 


বংশধরের এবং দেশ ও জাতির । তাই 
সমগ্র পৃথিবীর সর্বস্তরের জ্ঞাণীগন 


৫. হজমশক্তি বিনাশ, কিডনী, মৃত্রাশয়, 
চোখ ও প্রজননতন্ত্রের গুরুতর 


মানুষকে ধূমপানের করাল গ্রাস হতে 
বাচাবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আমরা 
আপনাদের খেদমতে এ ক্ষুদ্র পরিসরে 
ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা পেশ করছি: 


স্বাস্থ্যগত ক্ষতি 


গোলযোগ ও যৌন দুর্বলতার মূলে 
রয়েছে তামাকের বিষাক্ত ছোবল। 

৬. গর্ভাবস্থায় ধূমপান স্বল্প ওজনের 
শিশু জন্মদান ও সদ্যজাত শিশুর 
মৃত্যুহার বাড়াতে সাহায্য করে 
থাকে। 

৭.ধান ও কৃষিকাজের মতো পেশায় 
এবং ধোয়া নির্গত হয় এমন সব 


১. বিড়ি-সিগারেটের ধোয়া অফিস- 
আদালত, দোকান-পাট, শিক্ষা 
এবং বাড়িঘরের পরিবেশ 
মারাত্মকভাবে দূষণ করে। এতে 
সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 
রোগ বিস্তার ঘটে ব্যাপক হারে । 

২. ধূমপানে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয় 
ঘরে, তেমনি গর্ভের পরিবেশও নষ্ট 
হয়ে ক্ষতি করে গর্ভস্থ শিশুর । 


নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি 
ধূমপানের সাথে সামাজিক অবক্ষয়ের 
সংযোগ আছে। নেশা ও নৈতিকতার 
দ্বন্দ আছে। এক সাথে দুটো চলতে 
পারে না। নেশার দাসতৃ এক অর্থে 
মানবিক পরাজয় । 

১. বিড়ি সিগারেট একটি নেশা জনিত 
বাড়তি খরচ। এ খরচ যোগাতে 
ব্যক্তির পদস্থলন আরম্ভ হয়। 

২. প্রশাসনের বিভিন্ন পদে যারা ধুমপান 
করেন তাদেরকে সিগারেটের 
মাধ্যমে প্রভাবিত করা খুব সহজ। 
আপ্যায়নের নামে সিগারেট অনেক 


পড়ে। 

৩.শিক্ষক ও ডাক্তারদের জন্য ধূমপান 
একটি মারাত্মক অবক্ষয় । বয়স্ক ও 
গুরুজনরা ধুমপান করলে তাদের 
পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট 
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হয়। তাদের প্রতি আর শ্রদ্ধাবোধ 
থাকে না, এতে এক পর্যায়ে 


দেশে আমার অভিজ্ঞতা থেকে 


কোটি টাকার সম্পদ ও আল্লাহর 


দেখেছি, কোনো কোনো টেক্স 


পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা 
ধ্বসে পড়ে। 
৪.হুককা, শিশা যেমন মুখে মুখে ঘুরে, 
একই ভাবে বিড়ি সিগারেটও মুখে 
মুখে জলে । ফলে একজনের মুখের 


যাত্রীর কাছে ভাড়া না থাকলে, সে 


দেওয়া মানুষের অসংখ্য হার্ট 
(79271) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 


তার কাছে পাওনা ভাড়ার পরিবর্তে 
ড্রাইভারকে বিড়ি-সিগারেট দিয়ে 
দেয়। এটা খুবই খারাপ কাজ । 


আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছর বিড়ি- 
সিগারেটের পেছনে খরচ প্রায় ২৯১২ 
কোটি টাকা । বার্ষিক এ খরচের টাকা 


৮.একজন ধুমপানকারী ব্যক্তি 


অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে 
সামাজিকভাবে রোগ বিস্তার ঘটায় । 
৫. ধূমপানের ফলে অনেকের 


অশালীন, বদঅভ্যাসওয়ালা, হীন 


দিয়ে ৪৮৫ কোটি ডিম বা ২৯ কোটি 
এক কেজি ওজনের মুরগি বা ২৯ লাখ 


ব্যক্তিও বটে। সে মানুষকে সম্মান 


গরু বা ১৪ লাখ টন চাল কেনা সম্ভব 


না দেখিয়ে বরং মানুষের 


মুখেই 
বিশ্রী ও উত্কট দূর্গন্ধ হয়। যা কিনা 
সভা সমিতি, মসজিদ-মাদরাসা, 
অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সর্বত্রই ঘণা ও বিরক্তির উদ্রেক 
করে । অনেক সময় দেখা যায় শিশু 
ও নারীরা এ দূর্ণন্ধ সহ্য করতে না 
পেরে ধূমপায়ীকে এড়িয়ে চলে এবং 
পারিবারিক অশান্তি হয় 
ধুমপায়ীর গাড়ি বা ট্যাক্সিক্যাবে 
উঠে  বিড়ি-সিগারেটের গন্ধে 
অনেকের মাথাব্যথাও শুরু হয় 
অনেকে বমি করেও দিয়েছে এমন 
হাজারো নজির আছে 
ধুমপানকারীর টেক্সিতে যাত্রীরা 
উঠতে চায় না, আর সে ইচ্ছা 
করেই সবার ঘৃণার পাত্র হচ্ছে। 
৬.অনেক পরিবারের কর্তার বিড়ি 
সিগারেট পান করার বদঅভ্যাস 
রয়েছে। এতে তার বিড়ি- 
সিগারেটের দুর্ণন্ধে তার শিশু, সন্তান 
ও নিজ স্ত্রীও তার চাইতেও বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হয়। 

৭. বিড়ি-সিগারেট নেশার মতো, যারা 
এটা খায়, তাদের ভাত-তরকারী না 
খেলেও চলে, কিন্ত বিড়ি-সিগারেট 

না খেলে তাদের চলে না। এটা 

তাদের নেশার মতো হয়ে গেছে 
তাদের হাতে টাকা-পয়সা না 

থাকলেও তারা হাওলাত করে এ 


হাওলাত নিয়ে আর দেয় না. এজন্য 
সমাজে মানুষে মানুষে মনোমালিন্য 
ও দূরত্ব বাড়ে। দেখুন এবার 
ধূমপান কতো ক্ষতিকারক!!! আরব 


অধিকারকে খর্ব করে, মানুষকে হেয় 


প্রতিপন্ন করে ও করে 
বিড়ি- 


অহংকার করা আর 
মানুষকে কষ্ট দেওয়া সকল ধর্মেই 
নিষিদ্ধ। আর যারা অহংকারী এবং 
মানুষকে কষ্ট দেয় তাদেরকে কেউই 
ভালোবাসে না। 

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে শুধু 
তামাকজনিত স্বাস্থ্য ক্ষতি থেকেই নয়, 
তামাক ব্যবহারজনিত সামাজিক, 
পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি 
থেকেও রক্ষা করতে তামাকের ওপর 
কর বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ 
সরকারের প্রতি আহ্বান জানান 
বিশেষজ্ঞরা । (আমারদেশ ১৯ মে ২০১৪) 
তারা আরো বলেন, প্রতিবছর নিত্য 
প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও 
সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তামাকজাত 
পণ্যের দাম। 


আর্থিক ক্ষতি 

ধূমপানের ফলে কষ্টার্জিত অর্থের বিরাট 
অপচয় হয়। আল্লাহর দেওয়া আমানত 
আগুনে পুড়িয়ে শেষ করা হয়। 


বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। 
(সূত্র: আমারদেশ, ১৯ মে ২০১৪) 


ইসলামের ধূমপান 
ধূমপান মানব সমাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি 
সাধন করে। তাই নিঃসন্দেহে 


ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম। এই 
প্রসঙ্গে বর্তমানে যুগের বিখ্যাত 
ইসলামী চিন্তাবিদ সাউদী আরবের 
সর্বোচ্চ ফতোয়া বোর্ডের প্রধান মুফতি 
আল্লামা শেখ ইবন বায বলেছেন, 
“ধুমপান হারাম, যেহেতু তা অপবিত্র ও 
নিকৃষ্ট জিনিস এবং অসংখ্য ক্ষতির 
কারণ । আল্লাহ তাআলা তার 
বান্দাদের জন্য শুধু পবিত্র পানাহার 
হালাল করেছেন। আর তাদের ওপর 


অপবিত্র জিনিস হারাম ঘোষণা 
করেছেন। 
পবিত্র কুরআনে আছে, “তারা 


আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন 
জিনিস তাদের ওপর হালাল করা 
হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য 
পবিত্র জিনিস গুলোই শুধু হালাল করা 
হয়েছে ।' সূরা আল-মায়েদা: ৪] 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল-আরাফে 
তার নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণ বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন, “তিনি তাদেরকে 
সৎ কাজের আদেশ দেন আর অন্যায় 
কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের 
জন্য সর্বপ্রকার পবিত্র জিনিস হালাল 


১. প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা এ 
ক্ষতিকর খাতে ব্যয় হচ্ছে। 

২.ধুমপানের ফলে সৃষ্ট রোগের 
চিকিৎসায় কত মানুষ সর্বহারা 
হচ্ছে। 

৩. ধূমপান একটি অগ্নিকাণ্ডের মতো, 
যে অগ্নিকাণ্ডে প্রতি বছর কোটি 


করেন ও তাদের ওপর সর্বপ্রকার 
অপবিত্র জিনিস হারাম করেন ।” (সূরা 
আল-আরাফ: ১৫৭] 

সকল প্রকারের ধূমপান কখনই পবিত্র 
জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা 
মারাত্মক ক্ষতিকর ও অপবিত্র জিনিস। 
তাই ধূমপানের ব্যবসাও মাদক দ্রব্যের 
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ব্যবসার মতো নাজায়েয । অতএব, 


আসতে নিষেধ করেছেন, হাদীসে 


যারা ধূমপান করে ও ধূমপানের 
ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের জন্য 
ওয়াজিব দ্রঁত তওবা করে আল্লাহর 
দিকে ফিরে আসা এবং অতীত 
কৃতকর্মের জন্য লঙ্জিত হওয়া ও 
ভবিষ্যতে এ কাজ না করার অঙ্গীকার 
করা। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে 


আছে, “যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন এবং 
পিয়াজের মতো গন্ধ হয় এমন কোনো 


কেননা; মানুষ যে খারাপ গন্ধ দ্বারা 
কষ্ট পায়, ফিরিস্তারাও তন্রপ কষ্ট 
পায়।” সেহীহ মুসলিম: ১/৩৯৫) 


তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার 


অন্য হাদীসে আছে, “যে কেউ আল্লাহ 


তওবা কবুল করেন। যেমন- আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “হে মুমিন 
বান্দারা! তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর 
নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই তোমরা 


সফলকাম হবে।' আল্লাহ তাআলা 
আরো বলেন, “এবং নিশ্চয়ই আমি 
ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির জন্য যে তওবা 


মুসলিম, যার মুখ ও হাত হতে অন্য 
মুসলিম নিরাপদে আছে।' (সহীহ আল- 
বুখারী: ১/১১) আর ধুমপান দ্বারা 


করে ও ঈমান আনে এবং নেক “আমল 
করে অতঃপর সত্য সঠিক পথ 
অবলম্বন করে ।' !সূরা তাহা: ৮২1 


মুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, 


আজ মুসলিম জাহানের ওলামায়ে 


আল-কুরআনে রয়েছে, “কোনো মুমিন 


কেরামের এক্যবদ্ধ মত হলো, “ধুমপান 


পুরুষ-নারী কোনো অপরাধ না করা 


হারাম, এমনকি তা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য 
দোকান ভাড়া দেওয়াও হারাম । 
কোনো হারাম কাজের সহযোগিতাও 
হারাম। ধুমপান হারাম হওয়ার 


সত্তেও যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা 
মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা 
বহন করে।' !সূরা আল-আহ্যাব: ৫৮] 
বিডি-সিগারেটের ধোয়া দ্বারা কষ্ট 


আরেকটা বড় দলীল হলো, আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “তোমরা নিজেদেরকে 
ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।” |সূরা 
আল-বাকারা: ১৯৫] 

ধূমপায়ী যেমন নিজেদেরকে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তেমনি সে ধীরে 
ধীরে নিজের জীবনী শক্তি নষ্ট করে 
আত্মহত্যার মত অপরাধ করছে। 
অর্থের অপচয় বা অর্থ নষ্ট ইসলামে 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, “নিশ্য়ই  অপচয়কারী 
শয়তানের ভাই ।* [সূরা আল-ইসরা: ২৭] 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ 
করেন না।" [সূরা আল-আরাফ: ৩১] 
ধূমপান কেবল অপচয় নয়, সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর কাজে অর্থ নষ্ট ছাড়া আর 
কিছুই না। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ 
(সা.) মুখে দূর্ঘন্ধ হয় এমন সবজি বা 
কাচা পেয়াজ, রসুন খেয়ে মসজিদে 


দেওয়াও এমন মিথ্যা অপবাদ এবং 
একটি স্পষ্ট গুনাহ। জনৈক ব্যক্তি 
রাস্তার মধ্যে পতিত একটি গাছ কেটে 
মানুষের কষ্ট দূর করে দেওয়ার কারণে 
জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। (আল্লাহু 
আকবার) (্রঃ সহীহ মুসলিম: ৪/২০২১)। 

তাহলে বলুন ধূমপানের অবস্থা কি? 
বলা হয়, কয়লার কালি ধুলেও ময়লা 
যায় না। একবার ধূমপান করলে যতই 
মুখ পরিষ্কার করেন তা সহজে দূর হয় 
না। এমনকি ধূমপায়ীদের সারা শরীর 
ও কাপড়ু পর্যন্ত দূর্ন্বযুক্ত হয়ে যায়। 
অধূমপায়ীরা তার অত্যাচার থেকে 
কমই রেহাই পায়। তার আশেপাশে 


“আর করব না ধূমপান, করব এবার 

দুধপান |? 

মদপান যেরূপ, ধূমপান সেরপ |” 

৪ “মদ্যপানে ক্ষতি যা, ধূমপানে ক্ষতি 
তা।' 

৪ “করব না আর বিষপান, করবই দূর 
ধূমপান ।' 


ধূমপান ছাড়তে সহযোগী বিষয়সমূহ 

১. ধূমপান হারাম, তাই ছেড়ে দিতে 
নিয়ত করা। 

২.ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতিসমূহ 
ভালোভাবে বোঝা ও পরিবারের 
সকল সদস্যকে এ ব্যাপারে অবহিত 
করানো । 

৩. ধূমপান ছাড়তে দৃঢ় অঙ্গীকার করা 
ও ধূমপায়ীদের সাহচর্য ছেড়ে 
দেওয়া । 

৪. বেশি বেশি কুরআন বুঝে পড়ার 
চেষ্টা করা ও বেশি বেশি নেক 
আমল করা । 

৫.সবসময় মেসওয়াক ব্যবহার করার 
চেষ্টা করা। 

৬.প্রয়োজনে ধুমপান প্রতিরোধ 
ক্লিনিকের সহযোগিতা নেওয়া । 

৭. সর্বশেষে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া 
দরকার যে, ধূমপান ছেড়ে দিয়ে 
আবার শুরু করলে বড় বিপদ হবে। 
বরং ছেড়ে দেয়ার পর একটু খারাপ 
লাগলেও তা তাড়াতাড়ি দূর হয়ে 
যাবে, ইনশাআল্লাহ । 

সাউদী আরবেও ধুমপায়ী কম নেই, 

অনেক আরবী ভাইয়ের গাড়িতে উঠার 

পর সুন্দরভাবে বিড়ি-সিগারেট ফেলে 
দেওয়ার নসীহত করলে তারা সাথে 
সাথে তা ফেলে দেয়, 
আলহামদুলিল্লাহ । কিন্তু আমাদের 
দেশের কাউকেও যদি সুন্দর নসিহত 


কিছুসময় থাকলে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার 
কারণে আপনাকেও সবাই ধুমপায়ী 
বলবে । অতএব আসুন এক্যবদ্ধ ভাবে 
আওয়াজ তুলি: 


করা হয়, সে সিগারেট তো পেলবেই- 
না বরং আপনাকে ভূল বুঝবে, খারাপ 
কথা বলবে। আপনি সবর করুন, 
আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান 


* “ধূমপায়ী, অধুমপায়ী ভাই ভাই, 
সবাই ধূমপানের বিদায় চাই ।' 


দিবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
পালন করার তাওফিক দিন, আমিন। 
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আনমনে-অবহেলায় আমাদের সময় 


যে দেশে বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা, 


বিকাশ ঘটায়। কাজেই সময়ের মূল্য 


বয়ে যায়, আমরা সময়ের মূল্য দিই 


বাচার জন্য সে দেশে চিকিৎসা নেই, 


না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্ত 


ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের 


বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য চাইতে হয়! 


অনুধাবন ছাড়া মানবজনম বৃথা আর 
পাপ ও পতন হলো তার একমাত্র 
পরিণতি । 


আমরা আল্লাহর কাছে ধন-দৌলত, 
বাড়ি-গাড়ি চাই; কিন্ত এর চেয়ে বড় 
নিয়ামত “সুস্থতা'। তার কাছে বেশি 
বেশি চাওয়া উচিত অসুস্থ, অক্ষম- 
অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে 


জীবন চলার বাঁকে বাঁকে সুখ-দুঃখের 
অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও 
জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে 
যাচ্ছে। কাজেই সবাইকে সময় 
সচেতন হতে হবে। আল্লাহ বলেন, 


আমাদের যেন হতাশ হয়ে মৃত্যুর প্রহর 


“তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি 


গুনতে না হয়। প্রিয় নবী (সা.) স্মরণ 


করা মুমিনের জন্য ফরজ করা 
হয়েছে।” (সুরা নিসা : ১০৩) নির্দিষ্ট সময় 


করেন; তারপর দুর্বলতার পর শক্তি 


করিয়ে দিচ্ছেন, “মানুষ দুটি নিয়ামতের 
ব্যাপারে বড়ই উদাসীন, তা হলো 
সুস্থতা ও অবসর ।' (সহীহ আল-বুখারী) 


পর্যন্ত নিয়তসহ পানাহার, কামাচার ও 


তাই সময়ের মুল্য উপলব্ধি করা খুবই 


পাপাচারমুক্ত সংযম সাধনা এবং পবিত্র 


দেন, আবার শক্তির পর দেন দুর্বলতা 
ও বার্ধক্য ।” সুরা রুম : ৫৪) অন্য 
আয়াতে এসেছে : “তিনি তোমাদের 
মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে 


জরুরি । মানুষের সুকোমল মনোবৃত্তির 


হজে নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে নির্ধারিত 


ংশ তার সময়জ্ঞান। পৃথিবীতে 


ইবাদত মুসলিম মননে নিয়মানুবর্তিতা, 
সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। মহান 


শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত 
থেকে, তারপর তোমাদের শিশুরূপে 


মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাকে আবার 
আদর্শ প্রাণী হতে হয় । গরু “গরু” হয়ে 


আল্লাহ এ জন্যই বলে দিয়েছেন, 


বের করেন, তারপর হও যৌবনপ্রাপ্ত, 
তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে। 


জন্মায় এবং গরুই থাকে । কিন্তু অন্য 


“আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের 
জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো 


সব প্রাণীর মতোই মানুষ জন্মায় । পরে 


তোমাদের কারো বা আগেই মৃত্যু হয়ে 
যায়।” সেরা মুমিন : ৬৭, ৬৮) সুতরাং 


আবার তাকে ধর্ম, নৈতিকতা, মানবিক 


জীবজন্তকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু 


মূল্যবোধের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির 


সময়ের সদ্ধবহারের কোনো বিকল্প 
নেই। 


তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের 


যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে “মানুষ' 


অবকাশ দিয়ে থাকেন । তারপর তাদের 


হতে হয়। প্রকৃত মানুষ হতে হলে ওই 


জ্ঞানীদের কাছে দুনিয়ার মূল্য খুব 
সামান্য । যেমন- “আমি না লইলাম 


সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে 
আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সম্যক 
দ্রষ্টা।' (সুরা ফাতির : ৪৫) অপকর্ম- 


মানুষকে অবশ্যই সময়নিষ্ঠ, 
কর্তব্যপরায়ণ হতে হয়। দৈহিক 
জৈবিক তাড়না, বৈশিষ্ট্য ও 


আল্লাজির নাম। না কইরলাম তার 
কাম/বৃথা কাজে হাছন রাজা দিন 
খুয়াইলাম।” অথবা “ভালা কইরা ঘর 


অবহেলায় আমরা আমাদের জীবন- 
যৌবনের মুল্যবান সময় নষ্ট করি, 


স্বাভাবিকতায় মানুষ ও ইতর প্রাণীর 


বানাইয়া কয় দিন থাকমু আর/আয়না 


মধ্যে প্রভেদ হলো: ইতর প্রাণীর 


ইবাদতে ব্যয় করি না। অথচ সুস্থতা 
আল্লাহর নিয়ামত । এমনও দেখা যায়, 


যোগ্যতা প্রকৃতিগত; অন্যদিকে মানুষ 
তার যোগ্যতার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের 


দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল 
আমার/এ ভাবিয়া হাছন রাজা ঘর- 
দুয়ার না বান্ধে/কোথায় নিয়া রাখব 


সেপ্টেম্বর'১৮ _________77-_'ঁ)। আত্তার্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে ওই কাজ আর কখনোই করা হয় না, যা সুযোগ ও অবসরের জন্য রেখে দেওয়া 


হয়। একটা কাজ শেষ না হতেই চলে আসে আরো হাজারো কাজ, অনেক অসুবিধা ও অজুহাত । বুদ্ধিমানরা 


প্রতিটি কাজ নগদে নগদ সেরেই ফেলেন না, বরং একটি কাজের ফাকে আরেকটি কাজ জোর করে হলেও 
ঢুকিয়ে দেন । দেখা যায়, দুটি কাজই তার হয়ে যায়। কিন্ত আফসোস আমার মতো অলসদের জন্য 


আল্লায় তাই ভাবিয়া কান্দে। 


করেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায় : 


(দেওয়ান হাছন রাজা) আসলে এগুলো 


'খুদি কো কর বুলন্দ ইতনা/কি হর 


নগদে নগদ সেরেই ফেলেন না, বরং 
একটি কাজের ফাকে আরেকটি কাজ 


নিছক কথার কথা নয়; বরং ৮৪ 


তাকদির ছে পহলে/খোদা বান্দেছে 


লোক-ভাবনাগুলোও _ সমৃদ্ধ 
ইরানের মীর বাহীনারালেরী 
(সা.) বলেন, “এমনভাবে দুনিয়ায় 


খোদ পুছে/বাতা তেরি রেজা কিয়া 


জোর করে হলেও ঢুকিয়ে দেন। দেখা 
যায়, দুটি কাজই তার হয়ে যায়। কিন্ত 


হ্যায়।' অর্থাৎ “তোমার ব্যক্তিতুকে 


আফসোস আমার মতো অলসদের 


এমন উন্নত করো যে তোমার ভাগ্য 


বসবাস করো, যেন তুমি একজন 


অতিক্রমকারী | 
হাদিসের পূর্ণ 


লেখার আগে স্বয়ং আল্লাহ জিজ্ঞেস 
ভাগ্যে কী লিখব? 
সময় হলো এক অবাক বিস্ময় ও 


জন্য: “চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে 
বৈশাখেকবে সেই হৈমন্তিক ধান্য 
পেয়ে থাকে?/সময় ছাড়িয়া দিয়া করে 
পণুশ্রম,/ফল চাহেড়সেও অতি নির্বোধ, 
অধম 1/খেয়া-তরী চলে গেলে বসে 


অসুস্থতার আগে সুস্থতা, মৃত্যুর আগে 
জীবন মূল্যবান এবং যখন সকাল হয় 
তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত অথবা যখন সন্ধ্যা 
হয় তখন সকাল পর্যন্তেরও কোনো 


প্রতারণার খেলা! আমাদের প্রতিদিনের 


এসে তীরে;/কিসে পার হবে, তরী না 


যাপিত জীবন খাতার ৮৬ হাজার ৪০০ 
সেকেন্ডের অব্যবহৃত একটি সেকেন্ডও 
আমরা কি জমা রাখতে পারি? না, বরং 


ভরসা নেই। হাদিসের শিক্ষা হলো, 


তা তো হারিয়ে যায় মহাকালের 


“নিজের হিসাব নিজে করা, হিসাব 
দেওয়ার আগে, আমলগুলোর পরিমাপ 
করা ওই দিনের আগে, যেদিন তা 
পরিমাপ করা হবে এবং মরার আগেই 
মরে যাওয়া ।' শুধু তা-ই নয়, অন্য 
এক হাদিস থেকে জানা যায়, 


অতলান্ত গভীরে । মহান আল্লাহ যে 
বলে দিয়েছেন, “কুনু নাফসিন 
জায়িকাতুল মাউত'__ অর্থাৎ প্রত্যেক 
প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে 
হবে। (আলে ইমরান : ১৮৫) তবুও 
মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও আশা ফুরায় না। 


“যৌবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করা 


“দ্য প্রিন্স' গ্রন্থে এ জন্যই ম্যাকিয়াভেলি 


হয়েছে', তার হিসাব পরকালে দিতে 
হবে। 
আত্মপ্রত্যয় ও সময়জ্ঞান, 


বলেন, 17497 ০ 09767 10729 
1115 09017 01715 701/27... (মানুষ 
দ্রুতই পিতৃবিয়োগ ব্যথা ভুলে যায়; 


জীবনসংঘ্রাম-সাধনা সব কিছু পরস্পর 
সম্পৃক্ত। দেহ-আত্মায় সমন্বিত 


কিন্তু কখনোই পৈতৃক সম্পত্তির মায়া 
ভোলে না)। 


মানুষের নাম “আহসানি তাকবিম*_ 


দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী। হাদিসে আছে, 


অর্থাৎ “অসাধারণ অবয়ব ও বৈশিষ্ট্যের 
অপূর্ব সৃষ্টি ।' (ভাবসূত্র : সুরা তিন) তাই 


“তিন কাজে বিলম্ব করতে নেই । যথা- 
ক) যখন নামাজের সময় হয়, খ) যখন 


আত্মোপলন্ির চেতনা উজ্জীবিত মনন 
খুঁজে ফেরে আপন সততায় _707/ 
1/101521 112 2714 121 0171275 1716, 
10৮6 70 6 1024... এমন 
অনুভূতি এবং তা-ই হলো মনুষ্যত্বের 
সাধনা । 

“আল্লাহ প্রেমে" নিমগ্ন থাকাই মুমিনের 
বড় কর্তব্য। সময়জ্ঞান ও কর্তব্য 
চেতনার কারণেই মানুষের ভাগ্য স্থির 
হয়ে যায় এবং স্বয়ং মহাপ্রভু তখন 
বান্দার অভিপ্রায়কেই যথার্থতা দান 


জানাজার জন্য লাশ উপস্থিত করা হয়, 
গ) যখন পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া 


আসিলে ফিরে?' (রজনীকান্ত সেন) 


লেখক : বিভাগীয় পধান, ইসলামিক স্টাডিজ, 
কাপাসিয়া ডিথি কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর 


শিউলি ফুলের মৌ মৌ ঘ্বাণে 
প্রভাত রাত-যামিনী। 


যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, গুনাহ হলে 
তাওবা করা এবং খণ থাকলে 
পরিশোধ করা । 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে ওই কাজ 
আর কখনোই করা হয় না, যা সুযোগ 


ও অজুহাত। বুদ্ধিমানরা প্রতিটি কাজ 


ভূবনজুড়ে বয়ে যাওয়া 
মন উদাসী হাওয়া 
জোসনায়াত খ্নিপ্ধরাতে 
সুখময় গান গাওয়া । 


ধবল মেঘের ভেলা 


এই যে আমার শারদীয় 
খাতুর রূপের খেলা । 
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বসন্তের এক প্রাণোচ্ছল নব কিশলয়ে 


জার্মান নও-মুসলিম তানিয়া পোলিং 


জার্মান যুবতী তানিয়া পোলিং। 


কিছুই নেই । এ বিষয়টি পশ্চিমাদেরকে 


পাশ্চাত্যের আর দশটা নারীর মতোই 


উদ্দেশ্যহীনতার যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। 


ছিল তার উচ্ছুঙ্খল জীবন । তার কাছে 


কিন্ত ইসলাম বলে, মৃত্যুই মানুষের 


জীবনের অর্থ ছিল, খাও দাও ফুর্তি 
কর। কিন্তু হামবৃর্ণের একটি বিপণী 


জীবনের শেষ কথা নয়। পরকালে 
থাকবে সৎ কাজগুলোর জন্য অশেষ 


কেন্দে হিজাব পরিহিতা একজন 
মুসলিম নারী তার জীবনের মোড় 


পুরস্কার । আর এই চিন্তা নিয়ে ধার্মিক 
মানুষেরা বেশি বেশি ভাল কাজ 


ঘুরিয়ে দিল। এ নারীকে লক্ষ্য করে 


করেন। ফলে মৃত্যু নিয়ে তারা শঙ্কিত 


তিনি এবং তার কয়েকজন বান্ধবী 


থাকেন না। 


হিজাব নিয়ে উপহাস করে বলেছিলেন, 
“অসুস্থ রোগীর মতো এ কী পোশাক 
তুমি পরেছ? কিন্তু ওই মহিলা এর 
উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, “এ 
পোশাকই মানসিক সুস্থতা ও 
ভারসাম্যের নিদর্শন এবং হিজাবই 


তানিয়া পোলিং বলেন, “আমি যেন 
বিশ বছরের এক সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত 
কাটিয়েছি এবং এরপর আমার জীবনে 
এসেছে সূর্যোদয় । ইসলামের সূর্য 
আমাকে পরিণত করেছে বসন্তের এক 
প্রাণোচ্ছল নব কিশলয়ে, যে কিশলয় 


নারীকে দেয় স্বাধীনতা ও সামাজিক 


জেগে উঠেছে বিশ বছরের দীর্ঘ শীত- 


নিরাপত্তা” । এরপর তারা নিজ নিজ 


নিদ্ধার পর ।” 


পথে ফিরে গেল । কিন্তু সামান্য এই 


তানিয়া বলেন, “আমি এই বাস্তবতা 


বাক্যই তানিয়া পোলিংয়ের জীবনের 
মোড় ঘুরিয়ে দিল। 


বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম নারীকে 
সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তাদের মহৎ 


তিনি পশ্চিমা সমাজ সম্পর্কে বলেছেন, 
পশ্চিমাদের মধ্যে মানবীয় ও গ্নেহময় 
সম্পর্ক খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। তাদের 
মধ্যে বাহ্যিকভাবে পরিবার ব্যবস্থার 
অস্তিত থাকা সত্লেও সবাই যেন 
একাকিত্ব অনুভব করছে ও একাকী 
জীবন যাপন করছে। 

মুসলমান হওয়ার পর আমি নানা 
সমস্যার সম্মুীন হওয়া সত্তেও বাবা- 
মায়ের সঙ্গে জীবন যাপন করাকেই 
এখনও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি 
মুসলমান থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
এবং আমার বাবা-মাও মেনে 
নিয়েছেন। এমনকি তারা আমার 
ইসলামী আচার-আচরণকে আমার 
অতীতের আচরণের চেয়ে বেশি 
পছন্দনীয় বলে মনে করেন। আমি 
অবসর সময়ে অন্য যে কোন কাজের 
চেয়ে পবিত্র কুরআন এবং জার্মান 


তিনি বলেন, সেই মহিলার বক্তব্য নিয়ে 


প্রকৃতি ও আত্মার কারণে, শরীরের 


ভাষায় অনূদিত ধর্মীয় বই-পুস্তক বেশি 


বহুদিন ধরে ভাবনায় মগ্ন থাকলাম । 


কারণে নয়। তিনি বলেন, ইসলামের 


অবশেষে আমি বিভিন্ন দেশের মুসলিম 


অন্যান্য দিক যেমন আল্লাহর সঙ্গে 


ভাই-বোনদের সাথে কথা বলে 


মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, 


উপলব্ধি করলাম যে, হিজাব নারীর 


মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক 


জন্য কোন সীমাবদ্ধতা তৈরিই করে 
না, বরং তাদেরকে সমাজে বেশি বেশি 


আন্তরিক সম্পর্ক এগুলিও আমার কাছে 
চরম বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় মনে 


কাজ করার সুযোগ ও সুস্থ উপস্থিতির 
নিরাপত্তা দেয় ।” 
আমি বুঝতে পারলাম, কেবল বস্তগত 


হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও 
সংহতির কোন ভৌগোলিক সীমা 
বা জাতিগত সীমানা আমি খুঁজে 


সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে গা 
কাজ্ষিত আুখ ও 

জধািকতামতি হী রিবেছে 
ব্যাপক সম্পদ ভোগ করেও মানুষ যে 


পাইনি। মুসলমানরা সবাই একই 
লক্ষ্যে কাধে কীধ মিলিয়ে কাজ 
করছে। এভাবে যতই মুসলমানদের 
সঙ্গে আমার যোগাযোগ বাড়ছিল ততই 


সুখী হয় না তার প্রমাণ হল পাশ্চাত্যের 
জনগণের প্রশান্তিহীনতা। পশ্চিমা 


তাদের প্রতি আমার সম্মান ও 
ভালোবাসা বাড়তে থাকে । অবশেষে 


মতাদর্শের মূল কথাই হল, পার্থিব 
জীবন ভোগের জীবন। মৃত্যুর পরে 


আমি এটা অনুভব করলাম যে, আমি 
তো নিজেই মুসলমান হয়ে গেছি।' 


অধ্যয়ন করি 
তানিয়া পোলিং মনে করেন তিনি যা যা 
হারিয়েছেন তার বিনিময়ে নিজেকে 
খুজে পেয়েছেন। সব কিছু থাকলেও 
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার 
কারণে বাস্তবে কোন কিছুই না থাকার 
বেদনা বা অস্তিতুহীনতার বেদনা 
অনুভব করতেন। কিন্তু এখন প্রভুকে 
পেয়ে এর মাঝেই যেন সবকিছু খুঁজে 
পাচ্ছেন। তিনি এখন পেয়েছেন 
আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও আত্মার মুক্তি, 
আত্তিক প্রশান্তি এবং একজন মহত ও 
পছন্দনীয় নেতা । ইসলাম গ্রহণের 
ফলে পেয়েছেন পবিত্র কুরআন যা 
হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধান এবং এটা 
তার জন্য সবচেয়ে বড় পুঁজি। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790080058)10811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19181010195%19968 


আকীদা-বিশ্বাস 


দু'আয়াত পাঠ করে আরো কিছু 


সমস্যা: দু'ঈদের নামাযের পর 


কুরআনের সুরা বা আয়াত পাঠ করে 


মুসাফাহা ও মুআনাকার যে প্রচলিত 
প্রথা ব্যপকভাবে পরিলক্ষিত হয়, এ 
বিষয়ে ইসলামের বিধান কী? জানালে 


কৃতজ্ঞ হবো । 


করা মাকরুহ। 
নামাযের পর 
মুসাফাহা, মুআনাকা করার প্রথা ছিল 
না, বরং এটা রাফেযী তথা এক ভ্রান্ত 
সম্প্রদায়ের গৃহীত প্রথা । তাই 
আমাদেরকে এ কু-সংস্কার থেকে 
বিরত থাকা উচিত। ফাতওয়ায়ে শামী: 
৫/৩৩৬, আহসানুল ফাতওয়া ১/৩৫৩ 
সমস্যা: আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তিকে 
দাফন করার পর কিছু মানুষকে হাত 
তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে 
দেখা যায়, এবং মাঝে মধ্যে এ নিয়ে 
মানুষের মাঝে মতানৈক্যও সৃষ্টি হয়। 
এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কী? 
বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো। 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: দাফনের পর দুআ করার 
কথা প্রমাণিত আছে। মৃত ব্যক্তিকে 
দাফনের পর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 
কবরের মাথার দিকে সুরা আল- 
বাকারার শুরু থেকে [না]াযা]পর্যভ্ত এবং 
পায়ের দিকে সুরা বাকারার শেষের 
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সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা 
মুস্তাহাব ও শরীয়তসম্মত। আবু দাউদ: 


২/৪৫৯, মিশকাত: ১/১৪৯, আদ্ুররুল 
টার ২/২৫৭, আহসানুল ফাতওয়া: 
৪/২৩৩ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে বেশ 
জাকজমকভাবে জন্মদিবস পালন করার 
যে প্রথা রয়েছে তা শরীয়ত সমর্থিত 
কি না? এবং শোক দিবস পালন 
সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা কী? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 

নেজামুদ্দীন শিহাব 

রাউজান, উট্টগ্রাম 
সমাধান: শোকদিবস ও জন্মদিবস 
রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম ও 
তাবেয়ীন (রাযি.)-এর যুগে পালিত 
হয়েছে বলে হাদীস ও ফিকহের 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। তাই হক্কানী উলামায়ে 
কেরামের বিশুদ্ধ মতামত হলো, 
শোকদিবস ও জন্মদিবস পালন সম্পূর্ণ 


বিদআত । বুখারী শরীফ: ২৬৯৭, আবু 
দাউদ শরীফ: ৪৬০৬, আহসানুল ফাতওয়াঃ 
5/৩৪৭, কিতাবুন নাওয়াষেল: ১/৫১৬ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 

সমস্যা: আমি অধিকাংশ সময় নামায 
আদায়ের পর লুঙ্গির কিছু অংশ ভিজা 
দেখতে পাই । এতে আমার সন্দেহ হয় 
যে, এ ভেজা ইস্তেজ্জার পানির কারণে 
নাকি পেশাবের কারণে । কোনটাই স্থির 
করতে পারি না। এ অবস্থায় আমার 
নামাযের হুকুম কী? 
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মু. ইয়াহয়া 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: এ অবস্থায় শরীয়তের হুকুম 
হলো, যদি এমন সন্দেহ জীবনে প্রথম 
হয় তাহলে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন 
করে নামায দ্বিতীয়বার পড়ে নিতে 
হবে। আর এমন সন্দেহ যদি বারবার 
সৃষ্টি হয় তাহলে সন্দেহ হলেও তার 
প্রতি কোন ধরণের ভ্রুক্ষেপ না করে 
আপনাবস্থায় নামায পড়ে নিবে। আর 
এমন সন্দেহ নামাযের পর সৃষ্টি হলে 
নামায পুনরায় পড়তে হবে না। তবে 
উল্লিখিত অবস্থায় পেশাবের কারণে 
ভিজা হওয়ার প্রবল ধারণা হলে 
পবিত্রতা অর্জন করে নামায পুনরায় 
808 হবে । বুখারী শরীফ: ১৯. 
ম] ৫ তি 2 
নি 
সমস্যা: বিভিন্ন রোগের কারণে রক্ত 
পরীক্ষা করতে হয়। তাই ডাক্তারগণ 
ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত 
নিয়ে থাকেন। যার পরিমাণ দশ বার 
ফৌটার কম নয়। তাই আমার জানার 
বিষয় হলো, ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রক্ত 
বের করার দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে কি না? 


আরিফুল ইসলাম 
সমাধান: অযুর ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম 
হলো, পেশাব-পায়খানার রাস্তা বা 
শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে নাপাক 
বেরিয়ে আসলে অযু ভেঙে যায়। তবে 
পার্থক্য হলো, পেশাব-পায়খানার রাস্তা 
থেকে নাপাক বের হয়ে গড়িয়ে পড়া 
শর্ত নয়; বরং নাপাক বের হওয়া মাত্র 
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অযু ভেঙে যাবে। কিন্তু এই স্থান 
ব্যতীত শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে 
নাপাক বের হয়ে শরীরের এমন স্থানে 
গড়িয়ে আসতে হবে যে স্থান অযু বা 
গোসলে ধোয়া ফরয । চাই তা নিজে 
বের করে হোক বা জোর করে বের 
করা হোক । সুতরাং ইঞ্জেকশন দিয়ে 
রক্ত বের করলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। 
আলমগিরী: চারার ৪ 


সমস্যাঃ ফরয গোসলের ক্ষেত্রে কৃত্রিম 
দীত খুলে ফেলতে হবে কি না? 
ভুলবশত দীতগুলো লাগানো অবস্থায় 
গোসল করে ফেললে গোসল হবে কি 
না? এ-ক্ষেত্রে শরয়ী সমাধান কী? 
আরিফ মাহমুদ 
চন্দনাইশ, চ্টগ্রাম 
সমাধান: ফরয গোসলে শরীরের যেই 
যেই স্থানে পানি পৌছানো সম্ভব তাতে 


পানি পৌছাতে হবে, অন্যথায় গোসল 
সহীহ হবে না। তবে দাত না খুললেও 
পানি ভিতরে পৌছে গেলে তখন দীত 
খুলতে হবে না। আর যদি দাতগুলো 
খোলা না যায় তখন না খুললেও 
গোসল হয়ে যাবে। অতএব 
ভুলে কেউ দীত না খুলে ফরয গোসল 
করলে যদি ভিতরে পানি না পৌছে, 


তাহলে তার গোসল সহীহ হবে না 
বুখারী শরীফ: ১/৪০, ফাতহুল কাদীর: ১/৫০, 
শামী: ১/১৫৪, আলমগিরী: ১/৫০ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: একদিন আমি ফজরের নামায 
পড়া অবস্থায় দেখি, সূর্য উদিত হয়ে 
গেছে। আমার জানার বিষয় হলো, 


হবে কি না? 
তকী জলীলী 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: ফজরের নামায পড়া অবস্থায় 
সূর্য উদিত হয়ে গেলে সেই নামায 
বাতিল হয়ে যায়। যদিও তা দ্বিতীয় 


বন রে ৬ রে 
নিতে রন টি 
ফাতহুল কদীর: ১/২০২. আহসানুল ফাতওয়াঃ 
২/৩৫ 
সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে আমি বাস 
যোগে ঢাকায় যাওয়ার পথে যোহরের 
নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি বাসের 
সিটে বসেই নামায আদায় করে 
ফেলি। এখন জানার বিষয় হলো, 
আমার সেই নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না? 
এবং চলমান যানবাহনে বসে নামায 
আদায়ের জন্য কোন শর্ত আছে কি 
না? জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 
আয়াতুল্লাহ 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: চলমান যানবাহনে নামাযের 
সময় হয়ে গেলে যানবাহন থেকে 
অবতরণ করে নামাযের ওয়াক্ত শেষ 
হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করার 
সুযোগ থাকলে নেমেই আদায় করতে 
হবে। তবে নেমে আদায় করতে গেলে 
যদি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে 
যাওয়ার_ আশংকা থাকে, তখন 


সাথে নামায আদায় করবে। তবে 


সর্বাবস্থায় কিবলা ঠিক রাখতে হবে 
সুরা বাকারা: ২৩৫, জামে'উস-সগীর: ১০৭, 


আল-মুহীতুল বুরহানী: ১/১৬২ 

সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি তিলাওয়াতে 
এমন ভুল করে, যে ভুলদ্বারা নামায 
ভঙ্গ হয়ে যায় কিন্তু তিলাওয়াতের পর 
ভুল বুঝতে পেরে সেই অংশটুকু যদি 
পুনরায় তিলাওয়াত করে তখন তার 
নামায শুদ্ধ হবে কি না? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


সমাধান: নামাযে কুরআন থেকে যা 
পাঠ করা হয় পুরোটাই শুদ্ধ পাঠ করা 
আবশ্যক । যদি কোন রাকাআতে এমন 
অশুদ্ধ তিলাওয়াত করে ফেলে যার 
ফলে অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়, 


রাকাআতের শেষ বৈঠকে হোক না 


তার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । তবে 


কেন। তাই আপনাকে সেই নামায 
সেপ্টেম্বর'১৮ 


যদি অশুদ্ধ তিলাওয়াতের পর সেই 


রাকাআতেই পুনরায় শুদ্ধ করে পড়া 
হয়, তার দ্বারা নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
তা ফরয নামায হোক বা তারাবীর 
নামায | তাহতাবী: ১/২৬৭, শরহে ইবনে 
ওয়াহবান: ১/৪৫ আহসানুল ফতওয়া: 488৫ 
সমস্যা: আমার একজন আত্মীয়ের চক্ষু 
অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার সাহেব 
তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রুকু-সিজদা করতে 
সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছে। 
এমতাবস্থায় সে কীভাবে নামায আদায় 
করবে? 


মাহমুদুল হাসান নেছার 


সমাধান: কোন ধার্মিক বিজ্ঞ ডাক্তার 
চক্ষু অপারেশনের কারণে বা অন্য 
কোন কারণে রুকু-সিজদা করতে 
কঠোরভাবে বারণ করলে তার জন্য 
সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে রুকু- 
পড়ার শরীয়ত কর্তৃক অনুমতি রয়েছে 
তবে সে চাইলে দীড়ানো অবস্থায়ও 
রুকু-সিজদা ইশারায় আদায় করতে 
পারবে অথবা দীড়ানো অবস্থায় 
আমাদের হানাফী মাযহাব মতে প্রথম 
পদ্ধতিটিই উত্তম | মাবসুতে সারাখসী: 


১/৩৭৮, মুহিতে বুরহানী: ২/২৬৫, রদ্দুল 
মুহতার: ২৫৬৭ 


জানাযা-দাফন 

সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে আমার একটি 
ছেলে সন্তান জন্মলাভের সময় মৃত্যু 
বরণ করেন। তার জানাযার নামায 
নিয়ে আমার এলাকার এক আলেম 
বলেন, তার জানাযা পড়তে হবে না। 
জানার বিষয় হলো, সেই আলেমের 
কথা সঠিক কি নাঃ? 


সমাধান: সন্তান জন্মলাভের সময় 
মৃত্যুবরণ করলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
সেই সন্তান তার শরীরের অধিকাংশ 
প্রসব হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেছে 
নাকি অধিকাংশ প্রসব হওয়ার আগে 
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মৃত্যুবরণ করেছে। অধিকাংশ প্রসব 
হওয়ার পর মুত্যুবরণ করলে তার 


শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং প্রচলিত 


হজে যেতে চাচ্ছেন। আমার জন্য তা 


ংক ও বীমা কোম্পানীগুলোতে হজ 


জানাযা পড়তে হবে, অন্যথায় পড়তে 
হবেনা। 

বি. দ্র. প্রসবের সময় মাথার দিক দিয়ে 
বক্ষ পর্যন্ত এবং পায়ের দিক দিয়ে 
নাভি পর্যন্ত বের হলে অধিকাংশ বের 
হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। মাবসূতে 
শাইবানী: নে আল-মুহীতুল বুরহানী: 


১/৩১৫, হেদায়া: ১/১৬৩, রছ্দুল মুহতার: 
১/২৪৬ 


হজ-ওমরা 

সমস্যা: গত রমযান মাসে আমি ওমরা 
তায়েফ গিয়েছিলাম । এ ক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হলো, তায়েফ থেকে 
ফিরে মক্কায় আসতে হলে নতুন 
এহরাম পরিধান করতে হবে কি না? 

যাইনুল আবিদীন 

টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: বহিরাগত ব্যক্তির জন্য মক্কায় 
প্রবেশের পূর্বে মিকাত থেকে এহরাম 


প্রকল্পের নামে অর্থ জমা করা এবং 
তার লভ্যাংশ ভোগ করা নাজায়েয ও 
হারাম । সূরা বাকারা: ২৭৬, ফাতওয়ায়ে 
শামী: এ £.১/২৮৩, 
:১/২১৯, ফাতহুল কদীর: ২/৩২২ 

সমস্যা: বর্তমানে হজে যেতে হলে দুই 
এক বছর আগেই টাকা জমা করতে 
হয়। তাই আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে 
কোন ব্যক্তির যদি হজের মাসগুলোতে 
টাকার মালিক হয় তখন তার ওপর 
হজ ফরজ হবে কি না? অথচ তখন 
টাকা জমা দিলেও হজ করতে পারবে 
না। এ অবস্থায় তার টাকাগ্তলো খরচ 
হয়ে গেলে পরবর্তীতে হজ করা জরুরি 
কিনা? 


আবদুল্লাহ 

হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: যে পরিমাণ টাকা জমা হলে 
হজ ফরয হয়ে যায়, সেই পরিমাণ 
টাকা যদি হজের মাসসমূহের মধ্যে 


পরিধান করা ওয়াজিব। কোন 
মিকাত অতিক্রম করে ফেলে । তখন 


কোন একদিনে হস্তগত হয় এবং 
শরীয়তগ্ৰাহ্য কোন প্রতিবন্ধকতা না 
থাকে তার ওপর হজ ফরয হয়ে যায়। 


মক্কায় প্রবেশের জন্য নতুন করে 


তবে যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের 


এহরাম পরিধান করতে হবে । আপনি 


মতো ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে 


যেহেতু ওমরা আদায়ের পর তায়েফ 


মক্কা শরীফ হতে দূরবর্তী স্থানে থাকে, 


গিয়ে মিকাত অতিক্রম করে 


যেখান থেকে হজে যেতে চাইলে 


ফেলেছেন। তাই তায়েফ থেকে ফিরে 


অনেক দিন আগেই টাকা জমা দিয়ে 


মক্কায় আসলে পুনরায় নতুনভাবে 


দিতে হয়, সে সমস্ত স্থানে হজ ফরয 


এহরাম পরে ওমরা আদায় করতে 
হবে। ইবনে আবীশাইবাহ, ৪/৫২, 
-সারী: ৮৭, ফাতহুল কদীর: ২/৪৩২, 
£১/২২১ 
সমস্যাং বর্তমান সময়ে প্রায় সব 
ব্যাংকেই হজ-বীমা চালু রয়েছে। হজ 
করার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে 
হজ-বীমা করা জায়েয হবে কি না? 
রাশেদুল ইসলাম 
দেবিদ্বার, কুমিল্লা 
সমাধান: বর্তমান ব্যাংকগুলো তাদের 
হওয়ার দাবি করলেও আমাদের 
অনুসন্ধানে স্পষ্ট যে, তাদের হজ-বীমা 
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হওয়ার ক্ষেত্রে টাকা জমা দেয়ার 
সময়টিই গ্রহণযোগ্য হবে। প্রশ্নে বর্ণিত 
ব্যক্তি যেহেত্ব এমন সময় টাকার 
মালিক হয়েছে যখন সে হজে যেতে 
চাইলেও যেতে পারবে না। তাই তার 
ওপর হজ ফরয হবে না। এ অবস্থায় 
তার টাকাগুলো খরচ হয়ে গেলে 
পরবর্তী সময়ে তার ওপর হজ করা 
জরুরি হবে না । মুহিতে বুরহানী: ২/৪৯৫, 
কেফায়া: ২/৩২৮, কাসেমিয়াঃ ১২/৪৬ 

সমস্যাঃ আমার শাশুড়ির বয়স ৪০ 
বছর। তার ওপর হজ ফরয হয়েছে। 
আমি ব্যতীত তার অন্য কোন মাহরাম 
নেই । এ অবস্থায় তিনি আমাকে নিয়ে 


শরীয়তসম্মত হবে কি না? এবং এ হজ 
দ্বারা আমার ফরয হজ আদায় হবে কি 
না? সম্পদের মালিক হলে আবার 
পুনরায় হজ করতে হবে কি? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


মু. শীকের 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: জামাতা মাহরামের অন্তর্ভূক্ত । 
তাই চারিত্রিক দুর্বলতা না থাকলে 
শাশুড়ির সাথে হজের সফরে যেতে 
কোন সমস্যা নেই। তবে যেহেতু 
যুবতী শাশুড়ির সাথে নির্জনে অবস্থান 
করা অনুচিত, তাই বিশেষ প্রয়োজন 
ছাড়া যুবতী শাশুড়ির সাথে হজে যাওয়া 
যাবে না। কেননা এতে ফিতনার 
আশঙ্কা রয়েছে। আপনার শাশুড়ি 
যেহেতু ৪০ বছরে পদার্পণ করেছে 
এবং আপনি ছাড়া তার অন্য কোন 
মাহরাম নেই, তাই তার সাথে হজে 
যেতে কোন সমস্যা নেই। আর যদি 
আপনি শাশুড়ির সাথে সাথে আপনার 
হজের কার্ষসমৃহ হজের নিয়তে 
সম্পাদন করে নেন তাহলে আপনার 
ফরয হজ আদায় হয়ে যাবে । পরবর্তী 
সময়ে সম্পদের মালিক হলেও পুনরায় 
হজ পালন করতে হবে না। এলাউস 
তে নত মুহতার: ৩৪৬৪, 


সমস্যাঃ বদলি হজের ক্ষেত্রে তিন 
প্রকারের হজ থেকে কোন হজ আদায় 
করা উত্তম? বিশেষ করে কেউ হতে 
ইফরাদ করতে চাইলে তখন তার 
পদ্ধতি কী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 
আবুল কাসেম 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সমধান: বদলি হজের ক্ষেত্রে তিন 
প্রকারের হজের মধ্যে হজে ইফরাদ 
করা উত্তম। বদলি হজের ক্ষেত্রে তার 
পদ্ধতি হলো মামুর (অর্থাৎ হজের 
আদিষ্ট ব্যক্তি) আমেরের (অর্থাৎ হজের 
আদেশদাতার) দেশ থেকে সফর 
করবে এবং আমের ব্যক্তির মিকাত 
থেকে ইহরাম পরিধান করবে এবং এই 
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সময় আমেরের পক্ষ থেকে হজের 


আদায় করা ওয়াজিব হবে । এ ক্ষেত্রে 


নিয়ত করবে, তারপর অন্যান্য হাজির 
মত হজের কার্য চালিয়ে যাবে । রাদ্দুল 
মুহতার: 18 মাবসুতে সারাখসী: 


8/১৭৬, মাউসুআতুল ফিকহিয়া, ১৭/৩৪-৪২ 
রবানী-আকীকা 
সমস্যা তাকবীরে তাশরীক পড়ার 


হুকুম কি? এবং কয়বার পড়া উত্তম? এ 
ব্যপারে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন ধরণের 
মতামত দেখতে পাই, তার সমাধান 


ধনী-গরীব উভয়ের বিধান এক ও 


ডাচ রা তানবীরুল আবছার: ৬/৩২০, 
হাকায়েক:  ৬/৪৭৮,  মুহিতে 
£ ৮/৪৬৪ 


সমস্যাঃং আমাদের গ্রামে একটি 
রেওয়াজ প্রথা) আছে যে, ধনী-গরীব, 
ধার্মিক নির্বিশেষে সবাই কুরবানীর জন্ত 
নিজ হাতে জবাই না করে মৌলভীদের 
মাধ্যমে জবাই করাকে উত্তম মনে করে 
থাকে । অথচ চাইলে প্রত্যেকে নিজেই 
জবাই করতে পারে । আমার জানার 


কি? 
লামা, বান্দরবন 


সমাধান: এ-ব্যপারে নির্ভরযোগ্য 
মতামত হচ্ছে, তাকবীরে তাশরীক 
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার 
পড়া । প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, 
ইমাম, মুকতাদী, মুনফারিদ, (একাকী 
নামা আদায়কারী) সবার ওপর 
ওয়াজিব। তবে তিনবার বলাকে 
ওয়াজিব মনে করা খিলাফে সুনাত। 
তবে যদি ওয়াজিব মনে না করে, বরং 
আল্লাহর যিকির হিসেবে বারবার পড়ে 
তখন কোন সমস্যা নেই। দারে কুতুনী: 
২/৩৭, আদ্দুরুল মুখতার: ৩/৬২ তাহতাভী: 
২৯৪, খুলাসাতুল ফ. ১/২১৬ 


সমস্যা: সাতজন ব্যক্তি মিলে কুরবানীর 


বিষয় হলো, নিজ হাতে জবাই করা ও 
মৌলভীদেরকে দিয়ে জবাই করার 
মধ্যে কোনটি উত্তম? 

আবদুল হালীম 

সিতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম 
সমাধান: যে ব্যক্তি নিজে জবাই করতে 
পারে তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নিজেই 
জবাই করা। যদি নিজে ভালোভাবে 
জবাই করতে না জানে, অথবা কোন 
কারণে অন্য কারো দ্বারা জবাই করে, 
শরীয়তে তারও সুযোগ রয়েছে। কিন্তু 
উত্তম । আর অন্য করো দ্বারা জবাই 
করাকে আবশ্যক মনে করা যেমন 
প্রশ্নে উল্লেখ রয়েছে, শরীয়তে তার 


জন্য একটি বড়জন্ত খরিদ করেছে। 
সেখান থেকে ছয়জন ব্যক্তি ধনি এবং 
একজন দরিদ্র। ঘটনাক্রমে কুরবানীর 
দিনগুলোতে তারা কুরবানী করতে 


কোন ভিত্তি নেই। রদ্দুল মুহতার: ৯/৪ ৭৪, 


তাতার খানিয়া: ১৭/৪৩৫, কিতাবুন 
নাওয়াযেল: ১৪/৪৭৭ 


সমস্যা: কুরবানীর চামড়ার টাকা এমন 


পারেনি। এখন প্রশ্ন হলো কুরবানীর 
দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জন্তটিকে 
কী করা উচিত এবং দরিদ্র ব্যক্তিটির 
কুরবানী আদায় হওয়ার ছুরত কি হবে? 
মিরশরাই, উন্টগ্রাম 
সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 
কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হওয়ার 
পর যদি পুরো জন্তটি সদকা করে দেয়া 
হয় তাহলে ধনী-গরীব উভয়ের 
কুরবানী আদায় হয়ে যাবে এবং 
জিম্মাদারীও আদায় হয়ে যাবে । যদি 
জন্তটি সদকা না করে তাহলে 
প্রত্যেকের ওপর একটি ছাগলের মূল্য 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


মাদরাসায় প্রদান করা যেখানে ছাত্রদের 
থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই এবং 
সেখানে দুরের ছাত্ররা লেখা পড়াও 
করে না। এমন মাদরাসায় চামড়ার 
টাকা প্রদান করা বৈধ কি না? 


সমাধান: কুরবানীর চামড়া বিক্রি করার 
পর তার মূল্য সদকা করে দেয়া 
ওয়াজিব এবং গরীব-মিসকিনরাই তার 
উপযুক্ত। উল্লিখিত মাদরাসায় যেহেতু 
তার উপযুক্ত ছাত্র লেখাপড়া করে না, 
প্রদান করা জায়েয বা বৈধ হবে না। 


রদ্ুল মুহতার: ৩/২৮৩, হিদায়াঃ 8/৪৫০, 
নামা নত 8/১৭৪ ্ 


সমস্যা: সাতজন ব্যক্তি কুরবানির জন্য 
একটি গরু খরিদ করেছে। কিন্তু সপ্তম 
ব্যক্তি নিজের অংশের মধ্যে আপন 
ভাইকে অর্ধ ভাগে শরিক করেছে। 
মূল্যও উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক দিয়েছে। 
এ অবস্থায় সপ্তম ব্যক্তির কুরবানী 
হয়েছে কি না? এবং সপ্তম ব্যক্তি 
নিজের ভাইকে শরীক করার কারণে 
অপর ছয় শরীকের কুরবানীর মধ্যে 
কোন সমস্যা হবে কি না? 


মু. রহমতুল্লাহ 

পটিয়া, চট্টথাম 
সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কারো 
কুরবানী শুদ্ধ হবে না। মিসকাত শরীফ: 


5/১২৭, দুর্ুরে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার: 
৯/৪৫৭, জখম ৭/8৫৩ 


সমস্যাঃ জনৈক ব্যক্তি মারা যাওয়ার 
সময় অসিয়ত করেছে যে, আমার 
সম্পদ থেকে আমার জন্য কুরবানী 
করবে। পরবর্তীতে ওয়ারিশগণ তার 
জন্য কুরবানী করল। এ অসিয়তকৃত 
কুরবানীর গোস্তের হুকুম কি? 

হায়দার আলী 

রামু, কক্সবাজার 
সমাধান: অসিয়তকৃত কুরবানীর গোস্ত 
খাওয়া জায়েয নেই। তবে যদি মৃত 
ব্যক্তির হুকুম ছাড়াই ওয়ারিশগণ 
নিজেদের সম্পদ হতে তার জন্য 
কুরবানী দিয়ে থাকে তা খাওয়া জায়েয 
ও বৈধ । রদ্দুল মুহতার: ৫/২০৭, রদ্দুল 


মুহতার: ৫/২১৩, আহসানুল ফতওয়া: 
৭/৪৯২ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃং আমার সাথে তাসলিমা 
আক্তারের সাথে চার বছর আগে বিয়ে 
হয়েছে । আমার স্ত্রীর সাথে ৩-৪ বছর 
ভালো সম্পর্ক ছিল এরপর থেকে 
আমার স্ত্রী বিভিন্ন কারণে অকারণে 
আমার সাথে ঝগড়া করতে থাকে। 
তারপর আমি তাকে খারাপ আচরণ না 
করার জন্য অনেক বুঝানোর চেষ্টা 
করেছি। কিন্তু তার পরও সে ফিরে 
আসছে না। তখন আমি সরকারিভাবে 
হলফনামার মাধ্যমে বলেছি যে, আমি 
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হলফনামার মাধ্যমে তালাক প্রদান 


স্ত্রীর ওপর এটা বলার কারণে তালাক 


খেয়ে বলছি, আমি তোমাকেই বিয়ে 


করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন 


পতিত হয়েছে কি না? এবং তালাক 


করবো । তারপর আমি মেয়েকে শপথ 


করলাম। এখন আমার জানার বিষয় 
হল, আমি মৌখিকভাবে কোন তালাক 
প্রদান করিনি এবং আমার মন থেকেও 
তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। 
হলফনামার মধ্যে যে তালাক প্রদান 
করা হয়েছে তা পতিত হয়েছে কিনা? 
যদি পতিত হয়ে যায় দ্বিতীয়বার 
সংসার করার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 

বি. দ্র. তালাক দেওয়ার পর থেকে 
আমার স্ত্রীর সাথে আর সহবাস হয়নি । 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী স্ত্রীকে 
লক্ষ্য করে লিখিতভাবে যে কঠোর শব্দ 
ব্যবহার করেছে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করলাম । তার 
দ্বারা যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত 
করে থাকে তখন স্ত্রীর ওপর তিন 
তালাক পতিত হবে । আর যদি তিন 
কের নিয়ত না করে এবং তিন 
তালাকের নিয়ত না করার কথা শপথ 
করে বলে, তখন স্ত্রীর ওপর এক 
বায়েন তালাক পতিত হবে । তার পর 
তাদেরকে কমপক্ষে দুই স্থাক্ষীর 
উপস্থিতিতে নিম্ন মোহর বর্তমান 
বাজার দর হিসেবে আড়াই হাজার 
টাকা মোহর ধার্ধ্য করে আকদে নেকাহ 
নবায়ন করতে হবে। শরহুন নুকায়াঃ 
১/৬২২, বেনায়া: ৫/১২, আদ্দুররুল মুখতার: 
১/২২৪ 

সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে মোবাইলে 
কিছু কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে 
আমাকে বলে যে, আপনি যেখানে 
চাকরি করেন ওখানে নিয়ে যান, না হয় 
আমাকে বাদ দিয়ে দেন এবং সে 


গু 


থাকে 
একপযাঁয়ে আমি রাগের মাথায় আমার 
স্ত্রীকে বলি, তালাক দিলাম, দিলাম । এ 
বিষয়ে আমার কিছু জানা ছিল না যে, 
এরকম কিছু বললে তালাক হয়ে যায় 
এখন আমার জানার বিষয় হল, আমার 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


হলেও কী করণীয়? বিস্তারিত জানতে 
চাই। 

আহমদ সুমন 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী স্ত্রীকে 
মোবাইলের মাধ্যমে যখন তালাক 
দিলাম শব্দ দুই বার ব্যবহার করেছে, 
যদি এটা সত্য হয় যে, স্বামী দুই 
বারের অধিক বলেনি, তখন স্বামী যদি 
তালাক দেয়ার কথাকে শক্ত করার 
নিয়তে দিলাম শব্দ দু'বার বলে থাকে 
এবং এটা আল্লাহর নামে শপথ করে 
বলতে পারে, তখন তার দ্বারা স্ত্রীর 
ওপর এক রজয়ী তালাক পতিত হয়ে 


করতে বললাম, তখন মেয়ে বলল, 
কুল্লামা তালাক খেয়ে বলছি আমি 
তোমাকেই বিয়ে করবো। এখন 
বিয়ে শুদ্ধ হবে কি না? নাকি ওকেই 
বিয়ে করতে হবে। শরীয়তে ওই 
করার কোন দিক আছে কি না? উক্ত 


মাসআলার শরয়ী সমাধান জানার 
প্রার্থনা করছি। 
মু. সোহাইল 
বাশখালী, চট্টগ্রাম 


সমাধান: উক্ত ছেলে যখন উক্ত মেয়ের 
সাথে বিয়ে করার ওয়াদাবদ্ধ হয়ে 


গেছে। স্বামী যদি তালাকের ইদ্দত 


কুল্লামা তালাকের শপথ খেয়েছে, তখন 


তথা মহিলাদের তিন হায়েয (মাসিক 


উক্ত ছেলের জন্য সেই মেয়েকেই বিয়ে 


আ্াবের) ভিতর রজায়াত করে ফেলে 
অর্থাৎ মুখে এই কথা বলে, আমি 
আমার স্ত্রীকে আমার আকদে নেকাহে 
ফিরিয়ে নিলাম বা স্ত্রীর সাথে সহবাস 
ইত্যাদি করে ফেলে তখন তাদের 
নেকাহ বহাল হয়ে যাবে। অতঃপর 
স্বামী আর দু'তালাকের মালিক 
থাকবে । আর যদি স্বামী দিলাম দিলাম 
শব্দ দুই বার বলার দ্বারা দুই তালাকের 
নিয়ত করে থাকে তখন স্ত্রীর ওপর দুই 
রজয়ী তালাক পতিত হয়ে গেছে। 
অতঃপর স্বামী মাত্র আর এক 
তালাকের মালিক থাকবে । আর যদি 
তালাকের উপর্যুক্ত ইদ্দতের ভেতর 
রজয়াত না করে, তখন তালাক বায়েন 
হয়ে যাবে এবং শরীয়ত সম্মতভাবে 
আকদে নেকাহের নবায়ন করতে হবে। 


সুরা বাকারা: ২২৯, আদ মুখতার: 
১/২২৪, ফতওয়ায়ে' তাতারখানিয়া: ৪8/৪০১, 
হেদায়া: ২/৩৯৪ 


সমস্যাঃং আমি এক মেয়ের সাথে 
সম্পর্ক করেছি। করার সময় মেয়ে 
বলেছে, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন 
সেটা কুল্লামা তালাক খেয়ে বলেন। 
তখন আমি তাকে বলেছি, কুল্লামা 
তালাক খেয়ে বলছি আমি তোমাকে 
ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না। 
আবার বললাম, আমি কুল্লামা তালাক 


করতে হবে। সেই মেয়ে ব্যতীত অন্য 
মেয়েকে বিয়ে করলে অনেক ঝামেলায় 
পড়তে হবে। আর মেয়ে যে কুন্লামা 
তালাকের শপথ খেয়েছে ইসলামী 
শরীয়তে তার কোন গুরুত্ব নেই । আল- 
বাহরুর রায়েক: ৩/২৪৪, রদ্ুল মুহতার: 
৪/৫৯৫, _মাবসুতে সারাখহী:  ৬/১১৩, 
ফাতাওয়ে হিন্দিয়া: ১/৪১৫ 


বিবিধ 
সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি পেশায় কোর্টের 
একজন আইনজীবী । তিনি নিয়মিত 
পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এবং 
সবসময় সুন্নাতি লেবাস পরিধান 
করেন। এছাড়া তিনি তাবলীগের 
সাথেও জড়িত। আমার প্রশ্ন হলো 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তার পেশা 
অর্থাৎ ওকালতি পেশা 


সমাধান: উকিল সাহেব যদি সত্য, 
জায়েয ও হক মুআমালার জন্য 
ওকালতি করে থাকে, ইসলামী 
শরীয়তের মধ্যে তাতে কোন অসুবিধা 
নাই এবং তার ওকালতির টাকা 
জায়েয, বৈধ ও হালাল হবে। আর 
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মিথ্যা মুআমালা ও নাজায়েয কাজের 
জন্য ওকালতি করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না এবং সেই ওকালতির টাকাও 
জায়েষ ও হালাল হবে না। ফাতহুল 
কদীর: ৮/৩, _ রদ্ুল মুহতার: ৮/৩৪, 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: রি ফাতাওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ২৫/৭০ 


থাকলে কোলাকুলির কারণে কোন 
ধরণের সমস্যা হবে না। তবে 
কোলাকুলির কারণে কারো মধ্যে 
কামভাবের উদ্রেক হলে জামাতার জন্য 
তার স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাবে 


তাই সর্বাবস্থায় তা পরিহার করা চাই 
বাহরুর রায়েক, ১/১৭৯, তাতারখানিয়া: 


8/6৭, রদ্দুল মুহতার: 8/১০৭ 


সমস্যা: এক ব্যক্তি মায়ের জীবদ্দশায় 
এবং মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের জানাযা 
ও কাফন-দাফনে উপস্থিত ছিল না। এ 
অবস্থায় সমাজের মানুষ খারাপ কাজ 
থেকে নিষেধের অংশ হিসেবে তাকে 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেউ 
কেউ বলে থাকে, তাকে মসজিদেও 
আসতে দেওয়া হবে না এবং তার 
পড়তে দেওয়া হবে না। এ-ব্যপারে 
শরীয়ত কী বলে? 
আবদুল্লাহ মেম্বার 
ডলুকুল, সাতকানিয়া 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় মায়ের 
অবাধ্য উক্ত ছেলেকে শাস্তি স্বরূপ 
সামাজিকভাবে বয়কট করা এবং 
সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয ও 
বৈধ হবে। কিন্তু দ্বীন কাজ থেকে 
তাকে বাধা দেওয়া যথা মসজিদে 
নামাজ পড়া এভাবে তার ছেলে 
মেয়েদেরকে ফোরকানিয়া মাদরাসায় 
দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা থেকে বাধা 
দেওয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। বুখারী 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


শরীফ: ২/৭৯৭, উমদাতুল কারী: ১৫/২২৮, 


ফাতহুল ৫/৩৫৫, 
ফাতাওয়া: ৫/২২৯ 
মুআমালা-লেনদেন 


সমস্যা আমি এক ব্যক্তি থেকে এক 
লক্ষ টাকা এ শর্তে নিয়েছি যে, ওই 
টাকার পরিবর্তে তাকে আমি দু'হাজার 
ডলার দেবো যার মূল্য ওই এক লক্ষ 
টাকার চেয়ে বেশি। উক্ত লেনদেন 
শরীয়তসম্মত হবে কি না? 

আবদুর রশীদ 

টেকনাফ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত 
লেনদেন শরীয়ত মতে জায়েয হবে না, 
বরং দু'হাজার ডলারের মূল্য যদি এক 
লক্ষ টাকার বেশি হয় তাহলে যা ডলার 
বেশি হবে তা ফেরত দিতে হবে। 
কেননা যে জাতীয় জিনিস কর্জ নেওয়া 
হয় সে জাতীয় জিনিস দ্বারাই কর্জ 
পরিশোধ করতে হয়। তাই যদি 
অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার শর্ত করা হয় 
এটা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। আদ- 
দুররুল মুখতার: ১/১৬৫ 
সমস্যাঃ শিয়াল একটি হিংস্র প্রাণী। 
বনের গুহায় বসবাস করে। শিকার 
করা অনেক কঠিন। তবুও মানুষ 
অনেক কলা-কৌশল দ্বারা এগুলো ধরে 
ফেলে। জবাই করে অনেকে খায়। 
আর কিছু লোক বিক্রি করে। এখন 
প্রশ্ন হল, শিয়ালের গোস্ত খাওয়া বৈধ 
কি না? যদি না হয়, ওষুধ হিসাবে 
খাওয়া, সেবন করা জায়েয হবে কি 
না? শরয়ী সমাধান জানালে চিরকৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মুহাম্মদ যোবাইর 

মিরসরাই, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: শিয়াল একটি হিংস্র 
প্রাণী। রাসূল (সা.) হিংস্র প্রাণী খাওয় 
নিষেধ করেছেন। সুতরাং শিয়ালের 
গোস্ত খাওয়া হারাম । ওষুধ হিসাবে 
খাওয়া ও সেবন করা জায়েয নেই 
কেননা হারাম বন্ত দ্বারা চিকিৎসা করা 


জায়েয ব্যবস্থা না থাকতে হবে । আর 
এতে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে 
আরোগ্য হওয়ার অধিক সম্ভাবনাও 


থাকতে হবে। সূরা আরাফ ৫৭: সহীহ 
বোখারী ২/৮৩; বাদায়েউস সানায়ে ৬/১৬৩; 
আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭১; ইমদাদুল 
আহকাম ৪/৩১৯ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দেনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 

পেইজেও । 


একটু দেখো ফিরে 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
আর পারিনা সইতে দহনজ্ীলা, 
ধুকে ধুকে মরছি দেখো চেয়ে । 
চিৎকারে বাঁধ, মুখের পরে তালা, 
মাথার উপর মুগুর ঘুরে ধেয়ে । 


পাহাড় কাদে, ঝর্ণা বয়ে যায়, 
সাগর দোলে তারই রোদন-জলে। 
গন্ধ পেতে সুঁকলে কোন ছলে। 


তোমায় আমি ভালোবাসি তাই, 
আপদ-শ্বাপদ মারছে আমায় ঘিরে- 
নিত্য ছোবল, বাচার উপায় নাই, 


বৈধ নয়। কিন্ত যদি কোন অভিজ্ঞ 
মুসলিম ডাক্তার বলে তখন জায়েয 
হবে । তবে শর্ত হল তার বিকল্প কোন 


তুমি শুধু একটু দেখো ফিরে। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 
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(আল্লামা ইকবাল) 
শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) ৯৭৫ 
হিজরীতে (১৫৬৩ খি.) পাঞ্জাবের 
তৎকালীন পাতিয়ালা রাজ্যের বিখ্যাত 
সারহিন্দ শহরে জনুগ্রহণ করেন। তিনি 
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর 
ফারুক (রোযি.)-এর ২৮তম অধস্তন 
বংশধর। তার বয়সকাল ছিল ৬৩ 
বছর। তার জীবন ও কর্ম তাকে 
সত্যিকারের ওয়ারাসাতুল আম্দিয়ার 
মর্যাদা দান করেছে। তিনি হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তবে 
ইমাম শাফিয়ী (রেহ.)-কে তিনি অত্যন্ত 
ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং কোনো 
কোনো আমল ইমাম শাফিয়ী (রহ.)- 
এর তরীকায় সম্পাদন করতেন। 
ফসলের ক্ষেত্রে যেরপ আগাছা জন্মায় 
এবং উক্ত আগাছা যথাযথরূপে 
উৎপাটন না করলে যেভাবে ফসলের 
মাঠ আগাছার মাঠে পরিণত হয় ঠিক 
অদ্রপ ইসলাম নামক শস্যক্ষেত্রেও 
শিরক, বিদআত, কুফরীসহ বিভিন্ন 
আগন্তক মতবাদের আগাছা জন্মায় 
অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আগাছার 
বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে 
ইসলামের বাগান বাতিলের বাগানে 
পরিণত হয়। এমতাবস্থায় যে ধর্মনেতা 
পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)- 
কে অনুসরণ করে ইসলামের বাগানকে 
আগাছামুক্ত করার দায়িত পালন করেন 
তাকে বলা হয় মুজাদ্দিদ বা সংস্কার 
কর্তা । 
মুজাদিদ কোনো দাবি করার জিনিস 
নয়, করে দেখানোর জিনিস। 


মুজাদ্দিদে আলফে সানীর 
সংস্কার আন্দোলন 


এস এম নজরুল ইসলাম 
শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অনাচারে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের এক 
ইসলামের সত্য-সুন্দর রূপ আচ্ছন্ন মহাসংকটকালে তিনি জনুগ্রহণ করেন 
হয়ে বিকৃত হয়ে পড়লে যে মনীষী তার এবং স্বীয় সাধনা ও কর্মশক্তি গুণে 
অনুপম পাণ্তিত্য, অতুলনীয় শান্্জ্ঞান, জাতির _ ইতিহাসে মুজাদ্দিদে 
বিপুল _ কর্মশক্তি, দুর্জয় সাহস, আলফেসানী (দ্বিতীয় সহগান্দে 


তেজোদীপ্ত কণ্ঠ এবং ক্ষুরধার লেখনীর 
সাহায্যে ইসলামকে জঙ্জাল, আবর্জনা 
ও আগাছা মুক্ত করে ইসলামের সত্য- 
সুন্দর রূপের বিকাশ ঘটাবেন এবং 
যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় 
ইসলামের শ্রেষ্ঠত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম 
হবেন তিনিই মুজাদ্দিদ বলে পরিগণিত 
হন। তার কার্ষসীমা মাদরাসা কিংবা 
খানকার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকবে না। তার জীবন কেবল 


মুজাদিদ) নামে পরিচিত হন। এ 
প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, “আল্লাহ 
এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর 
অবসানকালে এমন একজন ব্যক্তিকে 
পাঠাবেন, যিনি উম্মতের স্বার্থে তার 
দীনের সংস্কার সাধন করবেন । 


মুজাদ্দিদ সাহেবের উপলব্ধি ও শিক্ষা 
সম্রাট আকবর রাজতু করেন ১৫৫৬ 
থেকে ১৬০৬ খ্রি. পর্যস্ত। আহমদ 


আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগি, 


সারহিন্দের জন্ম ১৫৬৩ খি. ও 


মুরাকাবা-মুশাহাদাতে ব্যয় হবে না 
বরং তার কাজের ধরন হবে ভিন্নতর । 


ইন্তিকাল ১৬২৪ খ্রি. সম্রাট জাহাঙ্গীর 
১৬০৬ খি. সিংহাসনারোহণ করেন। 


এ প্রসঙ্গে তিনি তার প্রিয় পুত্রকে চিঠির 
মাধ্যমে বলেছিলেন, “বস, আমাকে 


সুতরাং আহমদ সারহিন্দ এই উভয় 
প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটদের 


সৃষ্টি করার পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত 


রাজত্ প্রত্যক্ষ করেন। মুজাদ্দিদ (রহ.) 


রয়েছে তা সত্তেও আর একটি বিশাল 


যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন 


কারখানা আমার জিম্মায় দেয়া হয়েছে 
গীর-মুরিদী করার জন্য আমাকে সৃষ্টি 
করা হয়নি । মুরীদদের তারবিয়ত এবং 
মানুষের ইরশাদও এর উদ্দেশ্য নয় 
সেটা ভিন্ন এক ব্যাপার এবং অন্য এক 
কারখানা । এর সাথে যে সম্পর্ক রাখবে 
সে উপকৃত হবে। অন্যথায় নয় 
আমার ওপর যে কারখানাটির দায়িতু 
অর্পিত হয়েছে, তার মোকাবিলায় 
তারবিয়ত ও ইরশাদ এমন একটি 
টড যেমন রাস্তায় পতিত কোনো 
" পেত্র: ৬, ২য় খণ্ড) 
নহি সারহিন্দী ছিলেন একজন 
যুগনায়ক, মরদে মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ 


তখন সম্রাট আকবরের চুড়ান্ত উন্নতি, 
সমৃদ্ধি ও শানশওকতের কাল। 
ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য 
আকবর তখন ইরানী শিয়া ও 
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তওবা করে নিজ ধর্মে ফিরে আসেন 


মুজাদ্দিদ (রহ.) রোগের কারণ নির্ণয় 
রতে গিয়ে দেখতে পান তৎকালীন 
ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মুসলমান মূল 


এ 


আলেমগণ তখন দুনিয়াদারীর লোভে 
পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী। বিদআত 
পীরবাদ, সুফীবাদ আলেম ও 


সক্ষম হবে এবং উর্ধ্বাকাশ ও প্রকৃতি 
থেকে সূুর্যালোক ও নাইন্রোজেন গ্রহণ 
করে সতেজ থাকতে পারবে । সুস্থ 


হবে। জ্বালানি কাঠের ন্যায় অন্যের 
কাজে, অন্যের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত 
হবে। নিজ জাতির কোনো কাজে 


সতেজ অবস্থায় গাছ কখনো উধ্বাকাশ 
ও প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কোনো 
জিনিস গ্রহণ করে না। এভাবেই একটি 
গাছ বেচে থাকে এবং ফলে-ফুলে 
সুশোভিত হয়। কিন্তু মূলের সাথে 
সংযোগ বিচ্ছিনন বৃক্ষ উর্ধ্বকাশ থেকে 


আসবে না। এমনকি কুঠারের হাতল 
হয়ে স্বজাতির ধ্বংস সাধনে ব্যবহৃত 
হবে 
২. মূল ইসলামের জন্য ক্ষতিকর 
7505 


যত খাদ্যই গ্রহণ করুক না কেন তার 
মৃত্যু অনিবার্ধ। 


ক্ষতিকর 
টে চিত করেন। 
এগুলো হলো-বিদাত, গীরবাদ, 


ইসলাম ও মুসলমানদের মূল হলো 
কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ । 


সুফীবাদ ও বিজাতীয় মতবাদ । 
এসকল বিষয়ে তার বক্তব্য হলো: 


জনসাধারণকে ইসলাম থেকে দুরে 
নিয়ে গেছে। আল্লাহর খলিফারা 
তখন পীরের খলিফা ও বাদশাহর 
মোসাহেবে পরিণত হয়েছে। 
দুনিয়াদার দরবারী আলেম, বিকৃত 


ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম পালন আকবরা শাসনে শাভিযোগ্ায অপরাধ হিসেবে 
সাব্যস্ত করা হয় । এমতাবস্থায় মুজাদিদ (রহ.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত, হলেন যে, সকল 
রোগ, দুঃখ-দুদর্শা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়ার মহৌষধ একটাই আর তাহলো মূল 
ইসলামের দিকে ফিরে আসা ॥ কেবল এর মাধ্যমেই মুসলমানগণ পুনরায় জেগে উঠবে 


শিয়া মতবাদ ও ব্রাহ্ষণ্যবাদী 

কুটচালে সম্রাট আকবর তখন 

পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলামবিরোধী দীনে 

ইলাহী ধর্ম চালু করেছেন। এক 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্য পূজা, নক্ষত্র 
পূজা ও শক্তি পূজায় ব্যন্ত। ইসলামের 
সকল ত্ৃভ্তের ওপর আকবর প্রচণ্ড 
হামলা করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। 
অগণিত মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে, 
অনেকগুলোকে মন্দিরে পরিণত করা 
হয়েছে। ইসলামের সকল হুকুম- 
আহকাম পালন আকবরী শাসনে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত 
করা হয়। এ অবস্থায় মুজাদ্দিদ (রহ.) 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সকল 
রোগ, দুঃখ-দুর্দশা ও অধঃপতন থেকে 
রক্ষা পাওয়ার মহৌষধ একটাই আর 
তাহলো মূল ইসলামের দিকে ফিরে 
আসা। কেবল এর মাধ্যমেই 
মুসলমানগণ পুনরায় জেগে উঠবে এবং 
বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। 

১. মূল ইসলামের দিকে ফিরে আসতে 
হবে: তিনি লিখেন, একটি বৃক্ষ যত 
বড়ই হোক মূলের সাথে তাকে সংযোগ 
বজায় রাখতেই হবে । তাহলেই সে 
মূল থেকে রস/জীবনীশক্তি টেনে নিতে 


এবং বিজয়ী জাতি হিসেবে এতিষ্ঠা পাবে । 


ইসলাম রূপ বৃক্ষটির সাথে যদি এর 
মূলের নিবীড় সংযোগ থাকে তবে সে 
এই মুল থেকেই রস/জীবনী শক্তি 
আহরণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে 
পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ থেকে 


সংযোজন করে যা তাতে (ইসলামে 
নেই তবে তা বিদআত । এ প্রসঙ্গে 
তিনি রাসূল (েহ.)-এর বিদায় হজ্বের 


প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ করবে, 


ভাষণের সময় নাজিল হওয়া পবিত্র 


অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করবে। 


কুরআনের সর্বশেষ নাধিলকৃত আয়াত: 


এভাবেই সে নিজেকে জীবন্ত, সতেজ 


“আজ আমি দীনকে তোমাদের জন্য 


ও পরিপূর্ণ রাখবে । মুসলমানদের 


পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার 


অনুকরণীয় আদর্শ হলো ইসলাম। 
তাদের ব্যক্তিক সামষ্টিক জাতীয় ও 
রাষ্রীয় ভাবধারা এবং কার্যক্রম এই 


নেয়ামতকে তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ 
করে দিলাম । আর দীন (জীবন বিধান) 
হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য 


আদর্শের ওপরই নির্ভরশীল । যতদিন 
তারা এই আদর্শের ওপর কায়েম 
থাকবে ততদিন তারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ 


মনোনীত করলাম ।' উল্লেখ করে 
বলেন, যে বস্ত পরিপূর্ণ হয়ে আছে 


জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবে । বিশ্বের 


সামান্য কোনো স্থান থাকতে পারে না। 


নেতৃতৃ তারাই দিবে, কর্তৃত্ত তারাই 


যদি স্থান থাকে তবে সে পূর্ণ নয়- 


করবে । কিন্তু মূল থেকে সরে গেলে 
তারা আর জীবন্ত জাতি হিসেবে টিকে 
থাকতে সক্ষম হবে না। মূলের সাথে 


অপূর্ণ । আর পূর্ণ পানির গ্লাসে বাইরের 
কিছু প্রবেশ করালে সেখান থেকে মূল 
পানি বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং 


সংযোগহীন বৃক্ষের ন্যায় অন্য জাতির 
জ্বালানি কাঠে পরিণত হবে। বিশ্বে 


অবশিষ্ট পানি ভেজালে পরিপূর্ণ হবে। 
তিনি আরো বলেন, ইসলাম একটি 


তারা একটি নিকৃষ্ট, নিপীড়িত, 


পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আল্লাহর 


নির্যাতিত ও লাঞ্িত জাতিতে পরিণত 


কিতাব এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীসে 
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বর্ণিত আদেশ-নিষেধ কিংবা আমল ও 


বিপরীত কাজকে আমি (মুজাদ্দিদ) 


আকীদা ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভাবিত 
বিষয়ের স্থান ইসলামে নেই । কুরআন 


বিদআতে মুনকার মনে করি না। এর 


দিয়ে নিজের ইসলামবিরোধী 
কার্যকলাপের সহযোগীতে পরিণত 


প্রতিরোধ ও গতিরোধে অপ্রয়োজনীয় 


করেছিল। এ জন্যই সম্রাট আকবরের 


সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনো কিছু 
ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট হলে কিংবা করানো 


প্রয়াসও চালাই না। কেননা, দীনের 
সাথে এ কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। 


আমলে ভারতবর্ষের পীর-সুফী 
বিদআতীরা আকবরের ইসলামবিরোধী 


হলে তা হবে সম্পূর্ণ বিদআত- স্থান 
বিশেষে শিরক ও কুফর । 

(খ) বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যা: 
মুজাদ্দিদ (রহ.) বিদআতে হাসানা ও 
সাইয়্যা নামক বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান 


তার উদ্ভব প্রচলিত প্রথার কারণেই 


অপকর্মের প্রতিবাদ করেনি এবং সঠিক 


হয়েছিল, দীন ও মিল্লাতের কারণে 


ইসলামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য 


নয়। তিনি (মুজাদ্দিদ) আরো বলেছেন, 


আকবরের সহযোগী হয়েছিল । 


প্রত্যেক বিদআতী ও বিভ্রান্তি ব্যক্তি 


মুজাদ্দিদ (রহ.) সাহেবের আন্দোলনের 


স্বীয় বাতিল আকিদার যথাযোগ্যতা 


করেছেন। তিনি বলেছেন, সকল 


প্রমাণের জন্য কুরআন ও সুননাহরই 


বিদআতই অন্ধকারের দিকে নিয়ে 


আশ্রয় নিয়ে থাকে ও দোহাই পাড়ে। 


যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ৩টি হাদীসের 


অথচ নিঃসন্দেহে তা নিস্ষল ও 


নেতৃত্ব গ্রহণকারী ও তৃতীয় পুত্র খাজা 
মাসুম বলেছেন, তিন ব্যক্তির সংস্পর্শ 
থেকে দূরে থাকবে: 

১. দায়িতে অবহেলাকারী আলেম । 


উল্লেখ করেছেন । যার অনুবাদ হলো: 
১. ইসলামে যদি কেউ নতুন কোনো 


নিরর্৫থক। এ জন্য সর্বাধে আকায়েদ 
পরিশোধন নেহায়েত জরুরি । এরপর 


২. শরীয়তবিরোধী দরবেশ । 


কিছুর উদ্ভাবন করে, যা তাতে 


হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব প্রভৃতি 


(ইসলামে) নেই তবে তা পরিত্যাজ্য । 


শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে 


২. রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের 
ওপর অবশ্য কর্তব্য আমার ও 
হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের 
আদর্শ অনুযায়ী চলা। তা থেকেই 
দলিল প্রমাণ নিবে এবং তাকেই 


জ্ঞানার্জন, তারপর তদানুযায়ী আমল 
এবং এরপরেই তাজকিয়ার (আত্মার 
বিশুদ্ধকরণ) স্থান । 


€ঘ) পীরবাদ: এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদ 


তার থেকে দূরে অবস্থান করিও... সে 


(রহ.) বলেছেন, পীরবাদ দ্বারা 


আত্মগোপনকারী চোর এবং শয়তানের 


দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে । নব-উভ্ভাবিত 
আমল বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই 
গোমরাহী ও ভ্রান্তি । 

৩. হযরত হাস্সান (রা.) থেকে বর্ণিত 


আল্লাহর খলিফারা মানুষের খলিফা 
হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যায় শরীয়ত 
থেকে তরীকত | শরীয়তের অধীনে না 
হলে যে কোনো তরীকতই সুস্পষ্ট 


রাসুল (সা.) বলেছেন, জাতি যদি 
নিজের দীনে কোনো বিদআত সৃষ্টি 


গোমরাহী । পীরবাদীরা 


এজেন্ট। 

৩. শরীয়ত, তরীকত ও হাকিকত 
সম্পর্কে মুজাদ্দিদ (রেহ.)-এর বক্তব্য: 
শরীয়তের তিন অংশ: জ্ঞান (ইলম), 
কর্ম (আমল) ও একাগ্রতা বা নিষ্ঠা 


(সা.)-এর অনুসরণের পরিবর্তে পীরের 


করে তাহলে আল্লাহ তাদের থেকে ঠিক 
অনুরূপ একটি সুননাতকে ছিনিয়ে নেন। 
এরপর সেই সুন্নাত কেয়ামত পর্যন্ত 
আর তাদের কাছে ফেরত আসে না। 

(গ) সুন্নাত ও বিদআতের প্রকারভেদ: 
মুজাদ্দিদ (রহ.) বলেছেন, রাসূল 
(সা.)-এর সব আমল দুই ধরনের 


অনুসরণ করে গোমরাহ হয়। 


(ইখলাস)। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিনটির 
সম্মিলন না হলো ততক্ষণ শরীয়ত 


(৩) সুফীবাদ: এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদ 


হলো না। যখন শরীয়ত প্রমাণিত ও 


(রহ.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, 
পথত্রষ্ট সুফীবাদের মাধ্যমে মহাবিপ্লবী 
মহাযোগী বা বৈরাগী। বনের রাজা 


বাস্তবায়িত হয়ে গেল, আল্লাহর 
সন্তষ্টিও হাসিল হয়ে গেল। ইহকালীন 
ও পরকালীন যাবতীয় সৌভাগ্যের 
চাবিকাঠি একমাত্র শরীয়ত । 


সিংহরা পরিণত হয় গৃহপালি ঙ 


ছিল। (১) ইবাদাতের পর্যায়ভূক্ত, (২) 
অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত । 


বিড়ালে। মূল ইসলামে উপর্যুক্ত 


তরীকত ও হাকিকত (আধ্যাত্মিকতা) 
সুফীদের বৈশিষ্ট্য গুণ। কিন্তু এ দুটি 


ক্ষতিকর মতবাদসমূহের অনুপ্রবেশের 


জিনিস শরীয়তের তৃতীয় অংশ অর্থাৎ 


(১) রাসুল (সা.) যেসব আমল 


ফলে সম্রাট আকবরের আমলে 


ইবাদাত হিসেবে করেছিলেন তার 


ভারতবর্ষের আলেম সমাজ ও 


ইসলামের পূর্ণতার জন্য শরীয়তের 
খাদেম বিশেষ । শরীয়তের পূর্ণতা 


বিপরীত আমলই বিদআত-ই-মুনকার 
(অবশ্যই নিষিদ্ধ)। এর প্রতিরোধ ও 


মুসলমানদের বেশির ভাগ সদস্যই 


বিধানই হচ্ছে তরীকত ও হাকিকতের 


ঈমান ও আমল হারিয়ে গোমরাহীতে 


গতিরোধে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানো 
সাচ্চা উম্মতের কর্তব্য । 


নিমজ্জিত হয়েছিল। আকবর এ সকল 
গোমরাহ সুফী (বিড়াল)দেরকে শুটকী 


(২) রাসূল (সা.) যেসব কাজ দেশপ্রথা 


দিয়ে, পীরদেরকে শিরনী দিয়ে, 


ও অভ্যাস হিসেবে করতেন তার 


বিদআতীদেরকে অপকর্মের লাইসেন্স 


একমাত্র উদ্দেশ্য । 

৪. কিয়াস ও ইজতিহাদ: এ প্রসঙ্গে 
মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর বক্তব্যের মুল 
কথা হলো-কেয়াস (অনুমান) ও 
ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক 
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পার্থিব শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তি একমার্র নবী (সা.)-এর আদশের অনুসরণের ওপরই 


নির্ভরশীল । একজন মুসলমান যখন পূর্র্ভাবে নবী (সা.)-এর আদশের্র অনুসরণ করে তখনি সে আল্লাহর 


সত্যিকার বান্দায় পরিণত হয় । উন্নীত হয় আল্লাহর প্রেমাস্পদের পর্যায়ে, লাভ করে সফলতা ও পূর্তা । এই 


সফলতা লাভকারী ও প্র্তাপ্রাণ্ ব্যক্তিবর্গ বনী ইসরাইলের নবীগণের সমপর্যায়ে উন্নীত হয় । 


বিদআতের সঙ্গে নেই। কেয়াস ও 
ইজতিহাদ অতিরিক্ত কোনো কিছুর 


(ঘ) দুনিয়াদার ও দরবারি আলেমদের 
সংশোধন । 


একজন মুসলমান যখন পূর্ণভাবে নবী 
(সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ করে 


সৃষ্টি করে না। বরং তা একমাত্র 
ও হাদীসের উদ্েশ্য ও 
মর্মীর্থকে প্রকাশ করে থাকে । 


শেখ আহমদ সারহিন্দীর 
সংস্কার কর্মসূচি 

তিনি সহজ-সরল-বোধগম্য ভাষায় 
তার উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত মৌখিক ও 


উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও 
পন্থা ছিল নিম্নরূপ: 

তিনি তার ্ বাস্তবায়নে 
তরবারির আশ্রয় নেননি। তিনি 


তখনি সে আল্লাহর সত্যিকার বান্দায় 
পরিণত হয়। উন্নীত হয় আল্লাহর 
প্রেমা]দের পর্যায়ে, লাভ করে সফলতা 
ও পূর্ণতা । এই সফলতা লাভকারী ও 


ভারতের নেতৃস্থানীয় _ সামরিক- 


পতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বনী ইসরাইলের 


বেসামরিক, সরকারি-বেসরকারি 


নবীগণের সমপর্যায়ে উন্নীত হয় । 


গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এবং জনগণের 
মনোজগতে বিপ-ব সৃষ্টির পন্থা 


লিখিত আকারে জাতির সামনে তুলে 
ধরেন। তিনি বুঝেছিলেন মূল ইসলাম 


অনুসরণ করেন। উক্ত বিপ-ব তিনি 
সৃষ্টি করেছেন মানুষের চিন্তায় ও 


ধর্মে অন্যান্য বিষয় অনুপ্রবেশের 


দৃষ্টিভঙ্গিতে, নৈতিকতা ও তামাদ্দুনে, 


ধারাবাহিকতায় ধর্মনেতাদের বেশির 
ভাগ অংশ বিপদগামী এবং মাতৃভাষায় 
ইসলামকে না বুঝার কারণে জনগণ 
গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। 
তার সমকালীন উপলব্ধি ছিল- 


অর্থ হচ্ছে, 
অনুসারী হয়ে থাকে ।' এ প্রসঙ্গে (প্র: 
৪৭, ১ম খণ্ড)-এর ৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি 
সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন সম্পর্ক 
দেহের সাথে মনের । মন যদি ঠিক 
থাকে তবে দেহও ঠিক থাকে । যদি মন 


বিগড়ে যায় তবে দেহ বিপথগামী হয়। 
সুতরাং বাদশাহর সংশোধন 
সাম্াজ্যেরই সংশোধন। বাদশাহর 


বিপর্যয় সমগ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের 
নামান্তর । এ জন্য তিনি শাসক 
পরিবর্তনের চাইতে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি 
পরিবর্তনকেই অগ্রাধিকার দেন। এর 
আলোকে তার কর্মসূচি ছিল: 

(ক) বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সংশোধন। 


রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায়, সমাজ ও 
অর্থনীতিতে । তার একমাত্র পাথেয় 
ছিল আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, 
আল্লাহর সাহায্য এবং দৃঢ় মনোবল। 
এ লক্ষ্যে তীর কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ- 
১. তিনি প্রথমত লোকদের সামনে 
রা সঠিক রূপটি তুলে ধরেন, যারা 
তা গ্রহণ করে তাদেরকে সংঘবদ্ধ 
করেন এবং তাদের চারিত্রিক দিক 
অর্থাৎ ঈমান, আকীদা ও আচার- 
আচরণ সংশোধন করতে সচেষ্ট হন। 
২. তিনি বিদআতের প্রকাশ্য 
বিরোধিতায় না গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সুন্নাত অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। 
আর এটাকেই সফলতা ও সৌভাগ্যের 
একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করতেন। 
তার বক্তব্য ছিল “বন্দেগীর সকল 
প্রকার হক আদায় করা এবং আল্লাহর 
প্রতি সর্বদা ও সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখাই মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য । 
এই অবস্থা ঠিক তখনি সৃষ্টির হবে- 
মানুষ যখন দুনিয়া ও আখেরাতের 
মহান নেতার আদর্শকে প্রকাশ্যে ও 
গোপনে সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে অনুসরণ 


(খ) উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের করবে ৷ 


সংশোধন । রি রা রি )-এ ৮ র্‌ 
পু ক্তি একমাত্র নবী (সা.)-এর র 
(গ) বাদশাহর সংশোধন । অনুসরণের ওপরই নির্ভরশীল। 


৩. তিনি আগ্রা, সারহিন্দ ও লাহোরে 
উচ্চ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং 
অনুকূলে প্রস্তত করেন । 

৪. তিনি ভারতের বিশিষ্ট বেসরকারি 
ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেন 
এবং অনেককে স্বীয় মতে দীক্ষিত 
করেন। 

৫. তিনি সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সুনী 
মতাবলম্বী সভাসদদের সাথে 
যোগাযোগ করে তাদের অনেককে স্বীয় 
মতাদর্শে দীক্ষিত করেন। এ সকল 
সভাসদদের তৎপরতায় সম্রাট আকবর 
শেষ জীবনে তওবা করে আপন ধর্মে 
ফিরে আসেন। 

৬. আকবরের মৃত্যুর পর ১০১৪ 
হিজরীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর 
সিংহাসনারোহণ করলে তিনি চুড়ান্ত 
লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তিনি স্বমতে 
দীক্ষিত দরবারের সভাসদদের দ্বারা 
জাহাঙ্গীরের মনোভাবকে ইসলামের 


অনুকূলে আনতে সক্ষম হন এবং এক 


গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন। 
দুর্গাধিপতি এক সময় সম্রাটের নিকট 
এই মর্মে রিপোর্ট প্রেরণ করেন যে, 
“আহমদ সারহিন্দের সংস্পর্শে থেকে 
গোয়ালিয়র দুর্গের পশুসুলভ বন্দীরা 
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মানুষে পরিণত হয়েছে এবং 
মানুষপ্তলো ফেরেশতায় পরিণত 
হয়েছে ।” এরূপ রিপোর্ট পাওয়ার পর 
সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের ভুল বুঝতে 


এবং চাটুকারদের সমালোচনাই বেশি 
করেছিলেন। সম্রাটের সংশোধনের 


রোগ বুঝে চিকিৎসা করা মুজাদিদ 


জন্য তার পরিষদদের সংশোধনকেই 


(রহ.)-এর নীতি ছিল। তিনি 


পারেন এবং মুজাদ্দিদকে মুক্তি দান 


তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন । 


জানতেন, একশ্রেণীর দুনিয়াদার 


করেন। তার দাবিগুলো ছিল : 

(ক) সম্টকে সেজদা করার রীতি 
সম্পূর্ণভাবে রহিত করতে হবে। 

(খ) মুসলমানদের গরু জবেহ করার 
অনুমতি দিতে হবে । 

(গ) বাদশাহ ও তীর দরবারীদের 
জামায়াতে নামায আদায় করতে হবে। 
(ঘ) কাজীর পদ ও শরীয়ত বিভাগ 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

(ড) সমস্ত বিদআত ও ইসলামবিরোধী 
অনাচারকে সমূলে উৎখাত করতে 
হবে। 

(চ) ইসলামবিরোধী যাবতীয় আইন 
রহিত করতে হবে । 

(ছ) ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদগুলোকে 
পুনরায় আবাদ করতে হবে। 


৩. সরকারের সংস্কার ও সংশোধনই 


দরবারী আলেম, পীর ও সুফী সম্রাট 
আকবরকে ইসলামবিমুখ করেছে । তার 
সাথে যোগ হয়েছিল শিয়া মূলহেদ 
সম্প্রদায় ও হিন্দুরা । অথচ প্রথম 
জীবনে আকবর ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে 
আকবরের সভাসদদের শুদ্ধ করেন 
এবং অতঃপর উক্ত সভাসদদের 
মাধ্যমে আকবরের মানসিক 
পরিবর্তনের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। 
এছাড়া আরো যেসব কারণ অনুমান 
করা যায় তাহলো: 

১. হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী কোনো 
মুসলিম শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
বিপ্রব ঠিক তখনই জায়েয, যখন 
প্রমাণিত হবে যে, তিনি প্রকাশ্যে 
কুফরীতে ও ইসলামদ্রোহিতায় লিপ্ত 
রয়েছেন। মুশরিকী ও কুফরী 
কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়া যদিও 
হারাম তবুও কোনো ব্যক্তিকে ঠিক 


(উল্লেখ্য, সম আকবরের আমলে 


তখনই কাফের ঘোষণা করা যায়, 


হিন্দুরা ভারতের অনেক মসজিদকে 
ধ্বংস করেছিল এবং অনেকগুলোকে 
মন্দিরে পরিণত করেছিল ।) 

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর 
দাবিসমূহ সন্তষ্টচিত্তে মেনে নেন এবং 
শাহী ফরমান জারি করে তা কার্যকর 
করেন। 

মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর দাবির সারকথা 
ছিল-নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। 
অপর কোনো ধর্ম বা ফেরকার 
বিরোধিতা করা বা ব্যক্তিগত লাভের 
কোনো ব্যাপার এতে ছিল না। 

৭. প্রত্যেক শহর ও পল্লীতে মুজাদ্দিদ 
(রহ.) সাহেবের একজন করে 
প্রতিনিধি ছিলেন যারা নিজেদের 
উদ্দেশ্যে প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, 
একাগ্রচিত্ত ও ব্জকঠোর । 


যখন তাকে মুসলমান বলার মতো আর 
কোনো কারণই বিদ্যমান থাকে না। 
সম্ভবত আকবরের বিরুদ্ধে সশঙস্ত 
জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি 
মুজাদ্দিদ সাহেব তখনও অর্জন করতে 
পারেননি। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে 
জেহাদ ঘোষণার জন্য শর্ত হলো- 
এতটুকু বৈষয়িক শক্তি অর্জিত হতে 


যার একমাত্র লক্ষ্য সে রক্তাক্ত 
সং্রামকে ঠিক তখনই জরুরি মনে 
করেন যখন এছাড়া আর গত্যন্তর 
থাকে না। ক্ষমতাসীনদের সংশোধনই 
মুজাদ্দিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এ 
লক্ষ্যেই তিনি কাজ করেছেন। 
শরীয়তের হুকুম-আহকাম কায়েম 
করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য 
নিজকেই ক্ষমতাসীন হতে হবে এমন 
বিষয়কে তিনি জরুরি মনে করেননি । 
৪. মুসলমান রাজা-বাদশাহরা তখন 
গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই 
অন্যের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, 
দুর্নীতিপরায়ণতা ও বিলাসিতার দোহাই 
পাড়তেন এবং সংশোধনের দাবি 
জানিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। কিন্তু 
এই অবস্থায় মুজাদ্দিদ সাহেবও যদি 
সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিতেন তবে জনগণ 
মনে করতেন । এমতাবস্থায় ক্ষমতার 
হাতবদল হলেও ভেতর থেকে 
সংশোধন ও সংস্কার সাধিত হতো না 
বরং মুসলমানদের রক্ত ঝরতো । 
তদুপরি আকবরের অনুসৃত ধ্বংসাত্মক 
নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ওপর হিন্দু ও 
শিয়ারা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে 
ফেলেছিল। তারা একটি আত্মঘাতি 
যুদ্ধ লাগার অথবা লাগানোর অপেক্ষায় 


হবে, যা দ্বারা বিজয়ী ও সফল হওয়ার 


ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব যুদ্ধ ঘোষণা 


কিছুটা আশা করা যায়। তাছাড়া 
আকবরের জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন 


করলে তারা সে সুযোগটি পেয়ে যেত 
এবং ভারতবর্ষের মুসলমানরা 


আসাটাও সশস্ত্র যুদ্ধ না করার কারণ 
হতে পারে। 

২. মুজাদিদ সাহেব আকবরকে 
স্বার্থপর ও ফাসিক মুসলমান বলতেন। 
অসাধু চাটুকার ও স্বার্থপর লোকদের 
দ্বারা আকবর পরিবেষ্টিত ছিলেন। 
এজন্য আকবরের তুলনায় তিনি এসব 
স্বার্থপর আলেম, বিলাসপ্রিয় সভাসদ 


আত্মঘাতী যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে যেত। এ 
সকল কারণে মুজাদিদ (রেহ.) সমস্যার 
সমাধান ও কাজ্িত লক্ষ্য অর্জনে 
অহিংস নীতি অবলম্বন করেছিলেন। 


সেপ্টেম্বর'১৮ _________লল্্্্। আত্তর্তহীদ ৪০ 


ম।হ।জী।ব।ন 


মাওলানা হাসরাত মোহানী রেহ.): 
এক সং্ঘ্রামী আলিমের জীবনকথা 


জুলফিকার আহমদ কিসমতী 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগ্ডলো 
এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে 
বড় কঠিন পরীক্ষার দিন ছিল। ১৮৫৭ 


ভাঙতে শুরু করে । এ ব্যাপারে স্যার 
সৈয়দ আহমদ তখন নেতৃতৃদানে 
এগিয়ে আসেন। তার সঙ্গে এগিয়ে 


জীবন-যাপন, কাব্যচর্চা, সাংবাদিকতা 
এবং জ্ঞান প্রজ্ঞান ও ভাষা সাহিত্যে 
সকলের মধ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি 


সালের পর বিটিশ শাসকগোষ্ঠী 


আসেন বিখ্যাত কবি আলতাফ হোসেন 


মুসলমানদের উপর চরম জুলুম 
টি তিকভ 


করেছিলেন আর মুসলমানদের নেতৃত 


হালী, মোহাম্মদ হোসাঈন আযাদ, 


দিয়েছিলেন, তিনিই হলেন সাঈয়েদ 


মৌলভী চেরাগ আলী, মোহসীনুল 


ফজলুল হাসান হাসরাত মোহানী, 


মুসলমানরা তখন সম্পূর্ণ অসহায়ত্ের 


মুলক, ভীকারুল মুলক, মাওলানা 


শিকার । হিন্দু রাজনীতিকরা তখন এই 
সুযোগের সদ্যবহার করে এবং 
ইংরেজদের ইঙ্গিতে গোটা 


শিবলী নোমানী এবং তাদের সঙ্গে 
অন্যেরাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে 
ওঠেন। কিন্তু এই মহান মনীষীগণ 


উপমহাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃতেরই 
স্বপ্ন দেখতে শুরু করে; অথচ গোটা 
ভারতে মুসলিম শাসকরা প্রায় পৌনে 
৮শ' বছর শাসনকার্য পরিচালনা 


মাওলানা হাসরাত মোহানী জীবনের 
অসাধারণ সেবা করে গেছেন। নিজের 
কথা ও কাজ এবং চারিত্রিক কর্মকাণ্ড 


তখন ধীরে ধীরে বার্ধক্যে উপনীত হতে 


দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে 


থাকলেন। মনে হচ্ছিল তাদের 


এমনিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন যে, 


তিরোধানের পর রাজনৈতিক ও 


তাদের মনীবীগণ ও সমসাময়িক 


ংস্কৃতিকভাবে ভারতীয় মুসলমানরা 


করেন । রাজা রামমোহন রায়, গোখলে 
তিলক এবং দয়ানন্দ স্বরস্বতি প্রমুখ 


এতিম হয়ে পড়লো । কিন্তু ১৮৯৮ 
সালে স্যার সৈয়দ আহমদের 


নেতা হিন্দু জাতীয়তাবাদ পুনজীবিত 


ইন্তেকালের মাত্র ১৫-২০ বছর পূর্বে 


করার পথ আগেই পরিষ্কার করে 
গিয়েছিলেন । ইংরেজদের 
পৃষ্ঠপোষকতা এবং কর্তৃতে ১৮৮৫ 


মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে মোহাম্মদ 


বিভিন্ন ব্যক্তি তার জাতিসেবায় 


সহজে কাউকে হিসাবে নিতেন না। 


আলী জিন্নাহ, মাওলানা মোহাম্মদ 


তিনিও মাওলানা হাসরাত মোহানীর 


আলী জাওহার, মাওলানা হাসরাত 


প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন এবং 


সালে ন্যাশনাল কংগ্েসও অস্তিত্ব লাভ 
করেছে। এটা অনেকটা রাজনৈতিক 


মোহানী, আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান 


পাকিস্তান আন্দোলন থেকে নিয়ে তার 


নদভী, মাওলানা আবদুল হক, 


এক্যের প্রাটফরম হিসেবেই গঠন 


মাওলানা জাফর আলী খা প্রমুখ 


প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অনেক নাজুক ও জটিল 
সমস্যাবলীর সমাধানে তার সাথে 


করে। এভাবে বিভিনন ক্ষেত্রে 


কতিপয় এমন নিষ্ঠাবান মেধাবী, 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে 
থাকে । কিন্তু ষড়যন্ত্রের মধ্যে বড় 


চিন্তাবিদ, যুবক-সাহিত্যিক, কবি এবং 
সংস্কাক রাজনীতিক এগিয়ে 


পরামর্শ করতেন। 
মাওলানা হাসরাত মোহানীর আসল 
নাম সাইয়েদ ফজলুল হাসান, আর 


ষড়যন্ত্র ছিল গোটা ভারতের জনপ্রিয় 


আসলেন। তাদের দরুন স্যার সৈয়দ 


ভাষা উর্দুকে নাগরি বর্ণমালায় লেখার 


এবং তার সহকর্মীদের জালানো প্রদীপ 


পিতার নাম ছিল সাইয়েদ আজার 
হাসান। হাসরাত মোহানী ভারতের 


দাবি উত্থাপন | এর লক্ষ্য ছিল আরবি- 


আর নিভে যাওয়ার সুযোগ পায়নি বরং 


ইউকিজিলা আনাও নামক স্থানে 


ফারসি ভাষার সঙ্গে মুসলমানদের 
সম্পর্ক বিচ্ছিন করা এবং নাগরিক 


তার আলোয়ই দিন দিন প্রখর হতে 
চললো । এই মশালকে উদ্দীন রাখার 


জন্গ্রহণ করেন। প্রাইমারি শিক্ষা তার 
ঘরেই সম্পন্ন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার 


বর্ণমালার মাধ্যমে হিন্দির নামে এমন 


লক্ষ্যে সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 


এক ভাষার প্রসার দান যা গোটা হিন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিতি করবে ও 
তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবে। 
ইংরেজ ও হিন্দুদের এই যৌথ যড়যন্ত্ 
প্রকাশ হয়ে পড়লে মুসলমানদেরও ঘুম 


গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চললেন। 

এই প্রেক্ষাপটে যে নামটি সবচাইতে 
অধিক প্রোজ্জল হয়ে সামনে আসলো 
এবং যিনি নিজের জীবন থেকে শুরু 
করে রাজনীতি, নেতৃতৃ, ইসলামী 


সমাপ্তির পর তিনি তার নানাবাড়ি হতে 
ফুসসুহুয়াতে চলে যান। সেখান থেকে 
১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং 
ফাতেপুর ইসলামিয়া মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা হযরত সাইয়েদ জহুরুল 
ইসলামের প্রতি তার বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা 
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ছিল। তিনি আরবি, ফারসি এবং 


কোথাও তার নজির মিলে না। 


হলেন না। সরকারের এই দয়া অনুগ্বহ 


ইসলামিয়াত মাওলানা জহুরুল 


ছাত্রজীবনেই তিনি এই শাস্তি ভোগ 


ইসলামের কাছেই লাভ করেন। তার 
সঙ্গে এই শিক্ষাক্রমে নেয়াজ 
ফতেহপুরীও ছিলেন। ম্যাট্রিক পাস 
করার পর হাসরাত মোহানী আআ জীবনে 
চলে যান এবং ১৯০৩ সালে প্রথম 
বিভাগে বিএ পাস করেন । এখানে তার 
এডিশনাল সাবজেক্ট ছিল আরবি এবং 

ংক। এখান থেকেই তিনি তার 
সাংবাদিক জীবনের সূচনা করেন এবং 
বিএ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার 


মাওলানা হাসরাত মোহানীর এই 
মাসিক পত্রিকা শুধু একটি পত্রিকাই 
ছিল না এটি আমাদের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে বরং উপমহাদেশে রাজনীতি ও 
নেতৃতের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক 
গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। 

হাসরাত মোহানী এবং তার পত্রিকা 
উর্দু-এ-মাওলাকে বিটিশ সরকারের 
প্রথম বিদ্রোহী ও দুশমন বলা যেতে 


এক প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে 
মাওলানা হাসরাত মোহানীকে এক 
বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছিল। 
এই সঙ্গে জব্দ করা হয়েছিলো তার 
প্রেসটিও। হাসরাত মোহানী ইচ্ছা 
করলে এই দণ্ড থেকে রেহাই করতে 
পারতেন কারণ প্রবন্ধটি তার লিখিত 
ছিল না। কিন্তু এর সম্পাদক হিসেবে 
তিনি এটিকে তার লেখারূপেই গণ্য 
করেছেন । আর এটিই হচ্ছে সাংবাদিক 
নৈতিকতার দাবি। মাওলানা হাসরাত 
মোহানী ইচ্ছা করলে আজকের বিভিন্ন 
সম্পাদকদের মত ক্ষমা চেয়ে দু'লাইন 
লিখে দিয়েই বেঁচে যেতে পারতেন। 
কিন্ত তার আত্মমর্ধাদাবোধ তাকে এটি 
করতে দেয়নি। মাওলানা হাসরাত 
মোহানী স্বহাস্য এবং দৃঢ়তার সাথে 
অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং 
তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড 
প্রদান করা হয় যে, অবিভক্ত ভারতের 
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করেছিলেন। অতঃপর তিনি 
জীবন 


হাসরাত মোহানীর ছাত্রজীবনেই এক 
অভিজাত পরিবারের কন্যা নিসাতুন 
নিসার সাথে তার বিবাহ হয়। এ রমনী 
মাওলানা হাসরাত মোহানীর সংসর্গের 
জন্য যথেষ্ট উপযোগী ছিলেন। কারণ 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য এবং 
সাহসী । মাওলানা মোহানী যখন 
ননীতাল ও এলাহাবাদের কারাগারে 
আবদ্ধ ছিলেন তখন তার প্রথম কন্যা 
অত্যন্ত রুগ্ন ছিল। সরকার চেয়েছিল 
যে, এই অবস্থায় মাওলানা হাসরাত 
কারণ দরশীয়ে লিখিতভাবে অনুকম্প 
আবেদন করলে তীকে মুক্তি দিয়ে 
দিবেন। কিন্ত তিনি সেই লিখিত 
আবেদন করেননি । তখন তার স্ত্রী 
নিসাতুন নিসা যে বিরাট ভূমিকার 
পরিচয় দিয়েছেন তা কম মহিলাই 
করতে পারেন। মাওলানা হাসরাতকে 
এক চিঠির মাধ্যমে জানালেন যে, 
কন্যার অসুস্থতা আপনার জন্য একটি 
পরীক্ষা । মেয়ের গ্নেহ-ভালোবাসায় 
যদি আপনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং 


র স্বাধীনতাপ্রিয় প্রকৃতির র্ণ 
পরিপন্থী ছিল। টান রা 
তার ভারভ 
ভালোবাসতেন । স্ত্রীর যৃত্ুতে তিনি 
গজলের শোকগাথা 
লিখেছিলেন । 
মাওলানা হাসরাত মোহানী ছিলেন 
ল্য বা গুণ প্রতিভা মণ্ডিত ব্যক্তিত 
ধর্মীয় এতিহ্যের অধিকারী ছিলেন 
পারিবারিকভাবে । বাল্যাবস্থায়ই তিনি 
রোযা নামাজে অভ্যস্ত ছিলেন 
যৌবনেও তিনি এবাদত-বন্দেগীর 
ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। সকল 
সময় শরীআত অনুসরণ করে 
চলতেন। তার প্রকৃতি ছিল সুফী 
প্রেমিকসুলভ। বাল্যকালেই তিনি 
ফিরিজি মহলের শাহ আবদুর রাজীদের 
মুরীদানভূক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাহ 
আবদুর রাজ্জাকের ইন্তিকালের পর 
মাওলানা হাসরাত মোহানী তার 
স্থলাভিষিক্ত মাওলানা আবদুল ওহাবের 
কাছে নতুনভাবে শিষ্যত্ গ্রহণ করেন। 
কঠোর থেকে কঠোর পরিস্থিতিতেও 
তিনি কখনো নামাজ রোযা ত্যাগ 
করতেন না। জীবনে ১৩ বার হজরত 
পালন করেন। 
কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেও তিনি রোযা 
রেখেছেন এবং তার সহাস্য বদন ও 
দীনী প্রেরণা তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা 
গেছে। কাব্যচর্চার সাথে সাথে তিনি 
সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সাথেও 
জীবনভর জড়িত ছিলেন। এই সঙ্গে 
সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক ব্যস্ততা 
কর্মকাণ্ডের প্রতিও তার আগ্রহ কম ছিল 
না। স্বাভাবিক চিত্ত-বিনোদনও 
করতেন, ঈমানবর্ক হামদ-নাত, 
গযল, কাউয়ালীও শুনতেন এবং বুযুর্গ 


সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন 


ব্যক্তিদের মাজার জিয়ারত করে 


তাহলে ব্যাপারটি আমার কাছে ভালো 


ফাতেহা পড়া ইত্যাদি তার অভ্যাস 


লাগবে না। স্ত্রীর চিঠি হাসরাতের 


ছিল। মোটকথা তার জীবন ছিল 


বহুমুখী ব্যস্ততার । বাহ্যত মনে হত 


নৈতিক দৃঢ়তাকে আরো শক্তিশালী 
করলো, এদিকে রুগ্ন কন্যাটির 
ইন্তিকাল ঘটলো। সরকার তাকে 


জানাযায় শরিক হওয়ার অনুমতিও 
দিলেন কিন্তু তিনি জেল থেকে বের 


তিনি বৈপরীত্যের সমষ্টি । কিন্তু বাস্তবে 
তা নয়। বরং এক বিশেষ ভূমিকা এবং 
চারিত্রিক দৃঢ়তারই অধিকারী লোক 
ছিলেন। 
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আর দশটা মানুষের মত বতমান সময়ে 


আপনার হাতেও একটি মোবাইল 


নোমোফোবিয়া: মোবাইল 
আসক্তির মানসিক সমস্যা 


না। কোনো আ্াপ নয়, এটি যেন 


ফোনটা হয়তো বেজে উঠেছে। কিন্তু 


আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য 


ফোন হাতে নিয়ে দেখলেন, না! কেউই 


ংশ হয়ে গিয়েছে । ঠিক একইভাবে, 
মোবাইল ছাড়াও বর্তমানে মানুষ 
নিজের জীবনকে ভাবতে পারে না। 
মোবাইল কাছে নেই বা মোবাইলের 
চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছে এটাও 


ফোন থাকাটা স্বাভাবিক। তবে 


অনেকের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। 


আপনার মোবাইল ফোনের সাথে যদি 
নিজেকে মানসিকভাবে জড়িয়ে ফেলেন 
তাহলে ব্যাপারটা আর স্বাভাবিক থাকে 
না। মোবাইল ফোনের সাথে এর 
ব্যবহারকারীর এই যে অতিমাত্রায় 
মানসিক সংযোগ, মানসিক 
চিকিৎসকেরা এর নাম দিয়েছেন 


“নোমোফোবিয়া*। 

নোমোফোবিয়া শব্দটি এসেছে নো 
(79), মো (74971) এবং ফোবিয়া 
(৮7০9779) থেকে । যেটাকে একসাথে 
করলে হয় মোবাইল ফোন নেই এমন 
ফোবিয়া। বর্তমানে পৃথিবীতে মোবাইল 
ফোন রীর সংখ্যা 
আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে । সাধারণ 
মোবাইল ফোনের পাশাপাশি বেড়ে 
চলেছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর 
সংখ্যাও । পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক 
গবেষণানুসারে, বর্তমানে শুধু 
আমেরিকার মোট জনসংখ্যারই ৯০ 
শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার 


মোবাইল ফোন অত্যন্ত দরকারি একটি 
জিনিস । সেটি নষ্ট হলে বা না থাকলে 
মানসিকভাবে একটু চিন্তায় পড়তেই 
পারেন আপনি । কিন্তু তাই বলে সেটা 
মাত্রা ছাড়াবে এমন তো নয়। তবে 


ফোন করেনি আপনাকে । এই যে ছোট্ট 
আর অতি সামান্য ঘটনাটি ঘটে গেল 
আপনার সাথে এটিও কিন্ত 
নোমোফোবিয়াই অংশ! এছাড়াও 
নোমোফোবিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে 
বেশ কিছু উপসর্গ দেখতে পাওয়া 


যায়। সেগুলো হলো 
১. মোবাইলের কাছ থেকে দূরে 


কারো ক্ষেত্রে যদি ব্যাপারটি গুরুতর 
স্বাভাবিক বলা যায় না। তখন এই 
মানসিক সমস্যাকে নোমোফোবিয়া 
বলে। বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে 
তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ফোবিয়া বা 
ভীতি বেশি দেখতে পাওয়া যায় 
ফোন না থাকার ভীতি বা 
নোমোফোবিয়ায় এমন অনেক কিছু 
ঘটে যা খুব বেশি বড় আর চোখে 
পড়ার মত না হলেও, একটু একটু 
করে মানসিক নানাবিধ সমস্যা তৈরি 
করে। 


নোমোফোবিয়ার উপসর্গ 
নোমোফোবিয়ার উপসর্গগুলো খুব 


করে, যাদের ৫০ শতাংশ হল 
স্মার্টফোন ব্যবহারকারী । এছাড়া 


সাধারণ । বিশেষ করে, বর্তমানে 
আমাদের মধ্যে ব্যাপারগুলো এত 


পৃথিবীতে প্রায় ৬.৮ বিলিয়ন মোবাইল 
ফোন গ্রাহক রয়েছে। সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক তো খুব 
সাধারণ একটি আাপ। আর দশটা 
আপের মত। কিন্তু বর্তমানে ফেসবুক 
ছাড়া আমাদের একটা মিনিটও চলে 


সহজভাবে মিশে গিয়েছে যে, 
এগুলোকে আর আলাদা করে কিছু 
মনে হয় না। বরং অনেক বেশি 
স্বাভাবিক মনে হয়। এই যেমন ধরুন, 
আপনি খাচ্ছেন বা রাস্তায় হাঁটছেন। 
হঠাৎ আপনার মনে হল পকেটের 


৪. ফোন না থাকলে নিজেকে একা 

মনে হওয়া, হতাশ হয়ে পড়া । 
ইউনিভার্সিটি অব কানেক্টিকাট স্কুল অব 
মেডিসিনের মনোরোগবিদ্যার সহকারী 
অধ্যাপক ডক্টর ডেভিড গ্রিনফিন্ডের 
মতে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের 
মস্তিষ্কে ডোপামিনের স্বাভাবিক পরিমাণ 
কমে যায়। ডোপামিন মানুষকে নতুন 
কোনো কাজ করতে উৎসাহ প্রদান 
করে। মোবাইল যেহেতু সেটাকে 
তারা আর উৎসাহ খুঁজে পায় না। 
মোবাইলের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে । 
প্রত্যেকবার একেকটি নোটিফিকেশন 
বা বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের 
মস্তিষ্কে একটু করে ডোপামিনের 
সরবরাহ ব্যাহত হয়। মস্তিষ্ক দ্বিধায় 
পড়ে যায় এটা ভাবতে গিয়ে যে, কখন 


সেপ্টেম্বর+১৮ ______'কঁকু।। আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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নতুন কোনো বার্তা বা নোটিফিকেশন 


কাজেই প্রভাব পড়ে যায়। মজার 
ব্যাপার হলো, আমরা একটা সময় এই 
মানসিক অবস্থাটির সাথে অভ্যস্ত হয়ে 


১. দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় 


নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। বিনা কারণে 


মোবাইলকে নিজের কাছ থেকে দূরে 
রাখুন। তার মানে এই নয় যে, সেই 
সময় আপনাকে ফোন করলে কেউ 
পাবে না। তবে মোবাইলে সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রেখে, সেটাকে 


ফোনের দিকে মনোযোগ চলে যাওয়ার 
সমস্যা একটু হলেও কমে যাবে । 

৪. মোবাইলে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম যতটা সম্ভব কম ব্যবহার 
করুন। চেষ্টা করুন ল্যাপটপ কিং 


যাই। এই যে অস্বস্তিতে থাকা, 
মোবাইলের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়া, 
ডোপামিনের একটু কম সরবরাহ- 
এতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে, 
এই ব্যাপারগুলো না থাকলে নতুন 
পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে 
না আমাদের মস্তিষ্ক; নানা রকম সমস্যা 
সৃষ্টি হয়, নোমোফোবিয়া জন্ম নেয়। 
২০১৩ সালে করা একটি পরীক্ষায় 
দেখা যায় যে, মোবাইল 
ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্তত ৯ 
শতাংশ মানুষ প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর 
নিজেদের মোবাইল দেখেন । বাকিরাও 
যে খুব একটা পিছিয়ে আছেন এদিক 
দিয়ে তা কিন্তু নয়। এছাড়াও এই 
পরীক্ষাটিতে আরো জানা যায় যে, 
বাড়িতে ফোন ফেলে আসা মোবাইল 
মধ্যে শতকরা ৬৩ 
শতাংশ মানুষ এ দিনের পুরোটা সময় 
হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকেন। ইউগভ 
এবং হাফিংটন পোস্টের একটি 
পরিসংখ্যান অনুসারে, অধিকাংশ 
মানুষই রাতে ঘুমানোর সময় সাথে 
মোবাইল ফোন না থাকলে অস্বস্তি 
বোধ করেন এবং ১৮ থেকে ২৯ বছর 
বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৬৪ শতাংশ 
মানুষ মোবাইল ব্যবহার করতে 
করতেই ঘুমিয়ে পড়েন। 
নোমোফোবিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 
বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
নারী নয়, পুরুষরাই নোমোফোবিয়ার 
বেশি ভুক্তভোগী হয়ে থাকে । অতিরিক্ত 
মোবাইল ব্যবহার করার ফলে 
নোমোফোবিয়া সৃষ্টি হয় এবং সেটি 
কেবল মানসিক নয়, আমাদেরকে 
শারীরিকভাবেও প্রভাবিত করে। তাই 
আপনিও যদি নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত 
হন, কিংবা আসক্ত যদি হয় আপনার 
সন্তান বা আশেপাশের মানুষ, তাহলে 
নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন: 


একটু দূরে রেখে দিন যাতে করে কেউ 
আপনাকে ফোন করলে খুঁজে পায়। 
কিন্ত এর বেশি কিছু নয়। অন্যথায়, 
চোখের সামনে ফোন থাকলে বা 


ডেস্ষটপে এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের । 
বর্তমানে আমাদের মোবাইলের আসক্তি 
এবং নোমোফোবিয়া নামক মানসিক 
সমস্যা তৈরি হওয়ার অন্যতম একটি 
কারণ এই সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম। তাই এর ব্যবহার কমিয়ে 


ফেসবুক এবং অন্য সামাজিক 
যোগাযোগমাধ্যম থেকে বারবার 
নোটিফিকেশন আসলে আপনি 


ফেলুন। এতে করে সমস্যা একটু 


মোবাইল ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন। 
২. ঘুমানোর সময় মোবাইল দূরে 
রাখুন। সম্ভব হলে বন্ধ 
কিংবা সাইলেন্ট করে 
রাখুন। কিছুদিন এই 
পদ্ধতি মেনে চললে 
আপনার চারপাশের 
মানুষ ব্যাপারটি বুঝতে 
পারবে এবং রাতের 
নির্দিষ্ট একটি সময়ের 
পর আপনাকে আর কল 


হলেও দূর হবে । 


এই ছেলেটি বইপ্রেয়সী 

বইকে ভালোবাসে 

আমজাদ ইউনুস 

ই ছেলেটি সারাটা দিন থাকে বইয়ের পাশে। 
ই ছেলেটি অহর্নিশি দেয় যে বইয়ে ডুব 
জ্ঞানের মণিমুক্তো সে যে খুঁজতে থাকে খুব । 


করবে না। ঘুমের 
ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট 


ই ছেলেটি বইয়ের পাতায় খুজতে থাকে সুখ 
[ই ছেলেটি বই পেলে যে ভুলে শত দুখ । 

ই ছেলেটি বইয়ের পাতায় পায় যে ফুলের ঘ্বাণ 
ই ছেলেটি বই জড়িয়ে জুড়ায় দেহ প্রাণ । 


ই ছেলেটির জীবনসাথী হরেক রকম বই 
বই ছাড়া নেই কেউ জীবনে আপন প্রিয় সই । 


ঘুম | এই ছেলেটি দুষ্ট ভীষণ সে ভারি ডানপিটে 


কিন্ত ছেলের বই ছাড়া কী তৃষ্ত্রা বলো মিটে। 


বুকের পাশে প্রিয় আসে শাওন-ছোয়ায় 


শেকড়-লতায় সবুজ পাতায় জলের এ কী মায়া 
সিক্ত সবুজ ঘাসের গায়ে সুখদ হাসির ছায়া । 


প্রভুর কাছে প্রকৃতি ওই হয় যে অবনত; 


কাচের গায়ে বিষ্টি-ফৌটা অশ্রু হয়ে হাসে 


আচমকা মন উদাসী আজ ঝুম শ্রাবণের মাসে! 
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মানসিক স্বাস্থ্য 
ঠিক রাখার ৫ 
সহজ উপায় 


ভালো স্বাস্থ্য মানে মানসিক আর 
শারীরিক দুই দিক থেকেই সুস্থ বা 
ঠিক থাকা । অনেকের বেলায় দেখা 
যায়, শরীর ঠিক থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে 
একেবারেই গুরুত্ব দেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন 
ঠিকমতো চালিয়ে নিতে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব 
দেওয়া কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ । জীবনযাপনে সামান্য কিছু 
পরিবর্তন এনে সব মানসিক সমস্যা দূরে ঠেলে মনকে 
ফুরফুরে করে তুলতে পারেন। এ রকম সহজ কয়েকটি 
নিয়ম মেনে চলতে পারেন । 


নিয়মমাফিক চলুন 

দৈনিক কাজের একটি নিয়ম দাঁড় করান। সময়ের কাজ 
সময়ে করুন। নিয়ম মেনে খাওয়া, ঘুম থেকে জাগা বা 
বিছানায় যাওয়ার বিষয়টি মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য 
দরকারি । যারা নিয়ম মেনে চলেন, তাঁদের মানসিক ও 
শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকার হার বেশি বলেই গবেষণায় 
দেখা গেছে। 


ব্যায়াম করুন 

মানসিকভাবে ভালো থাকতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকাটাও 
জরুরি । শরীরকে সক্রিয় রাখতে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়াম 
করুন। ব্যায়াম করলে সুখ হরমোন নিঃসৃত হয়। 
মানসিকভাবে হালকা বোধ করতে বা মন ভালো রাখতে 
নিয়মিত ব্যায়ামের চর্চা করে যান। 


পুষ্টিকর খাবার খান 
পুষ্টিমানসম্পন্ন ও সুষম খাবার খাবেন । খাবারের তালিকায় 
বেশি করে ফল আর সবজি রাখুন। মস্তি্ককে উদ্দীপিত 
রাখে এমন খাবার, বিশেষ করে বাদাম কিংবা পালংশাকের 
মতো খাবার খান । 


এখনকার সময় মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন কিংবা 
মনোযোগ কেড়ে নেওয়া নানা যন্ত্র রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য 
ভালো রাখতে যতটা সম্ভব যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করুন। 
রাতে ঘৃমাতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে মোবাইল ফোনসহ 
যন্ত্র ব্যবহার বাদ দিন। এমনকি দিনের বেলাতেও যন্ত্র 
যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন । 


সক্রিয় থাকুন 
সংবাদপত্র পড়ে, ব্যাকরণ ও নাহু-সরফের কায়দাগুলো 
মুখস্ত করে, পাজল মেলানো, ক্রসওয়ার্ড সমাধান করার 


মতো নানা কাজে মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখুন। মস্তিষ্ক সক্রিয় 
থাকলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হবে, এমনকি শেখার দক্ষতা 
বাড়বে । তথ্যসূত্র: জিনিউজ 


কালো আঙুরের ৭ পুষ্টিগুণ 


কালো আঙ্গুরে অনেক গুণ আছে। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, 

আ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কালো আঙ্গুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য 

খুবই ভালো । শুধু হার্ট বা তৃকই নয়, দৃষ্টিশক্তি থেকে শুরু 
করে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এমনই বেশ কিছু শারীরিক 
সমস্যায় দারুণ কাজ দেয় এই আঙ্গুর । 

আসুন জেনে নিন কালো আঙ্গুরের কিছু গুণ: 

১. মিশিগান ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা থেকে জানা 
গেছে, কালো আঙ্গুর খেলে হৃদপিণ্ডে রক্ত চলাচল ভাল 
হয়। এর ফাইটোকেমিক্যাল হার্টের পেশীকে সুস্থ রাখে । 

পাশাপাশি কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য 
করে। 

২.কালো আঙ্গুরে থাকে লুটেন এবং জিয়াজ্যানথিন, যা 

আমাদের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে । 

৩. ভিটামিন সি এবং ত্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কালো আঙ্গুর 

তকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। এর ফলে বলিরেখা, 

কালো ছোপ, শুক্ক তকের বিভিন্ন সমস্যায় কালো আঙ্গুর 
খুবই উপকারী । 

৪. কালো আঙ্গুরে রয়েছে ভিটামিন সি, কে এবং এ যা দেহে 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । এ ছাড়াও এই আঙ্গুরের 
ফ্ল্যাবনয়েডস, খনিজ, অর্গ্যানিক আযাসিভ কোষ্ঠ্যকাঠিন্য 
এবং হজমের সমস্যা ও কিডনির বিভিন্ন সমস্যায় ভালো 
কাজ দেয়। 

৫. কলোরাডো ইউনিভার্সিটির ক্যান্সার সেন্টারের একটি 
গবেষণায় দেখা গেছে, কালো আঙ্গুর ব্রেস্ট ক্যান্সার 
প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । 

৬. ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 

রাখতে সাহায্য করে কালো আঙ্গুর । 

.মস্তিক্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে কালো আঙ্গুর । 

স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মাইগ্রেন, আযালঝাইমার্সের মতো রোগ 

প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে কালো আঙ্গুরের । 


৮০ 


সেপ্টেম্বর'১৮ ____''ককক্্্ু। আত্তর্তহীদ ৪৫ 


হার মানাবে তোমার কাছে 
সেথায় আবার চন্দ্র মামার 
নাম নেয়াটাও বৃথা যাবে । 


তোমার আলোয় আলোকিত 
বিশ্ববাসী তোমার নামে 
দরূদ পাঠায় দিবা রাতি 
বিভোর হয়ে প্রেমের খামে । 


মোদের কাছে তুমি ওহে 
শিশু যেমন মায়ের কোলে 
তারই চেয়ে ভালোবাসি 

রই না তোমায় কভু ভুলে । 


তোমার প্রেমে অনেক মানুষ 
পাগল হচ্ছে বারো মাসি 

তাইতো রসুল মনের মাঝে 
তোমায় অনেক ভালোবাসি । 


ধর্ষণের ঘটনা মোদের কাছে 
নিত্য দিনের কথা, 

ধর্ষণ মানে মোদের কাছে 
নিষ্ঠুর বাস্তবতা । 

ধর্ষণ ঠেকাতে সবাই যদি 
সত্যি এক হতো, 

মা বোনের ইজ্জত বাচত 
না জানি আজ কতো । 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 
জীবন-বাগের শিশুকালে 
দিনগুলো সব ফুল, 

সুবাস মাখা স্বপ্ন আকা 

নেই কোন তার তুল। 


থাকবে স্মৃতি জুড়ে, 
পেতাম যদি ফের দেখা তার 
নিতাম তারে কুঁড়ে। 


নদীর জলে সীতার কাটা 
স্বাদের ছিলো কতো 
বৃষ্টি ভেজা কাদায় ছিলো 
স্বপ্ন শতো শতো। 


রোদেলা সেই দিনগুলোতে 
আসতো যবে ঝড়, 

কলা পাতার তলে দিতাম 
আমার ক্ষুদে ধড়। 


আম্মু আমায় বলতো সদা 
চলো দিনের পথে, 

না চলিলে দুঃখ পাবে 
জীবন-মহারথে । 


হৃদ-মাতানো শৈশব আমার 
সাধ্য যদি থাকতো আমার 
উড়াল দিতাম সেথায় । 


সাপের খোপে জগত ভরা, 
লকলকানি বিষের ঘড়া, 
আপন চিনে দিও ধরা, 


সুযোগ পেলে মরিচ বাটে, 
ফালতো বালুচর । 

মধুর মাছি দূরে রাখ, 
নিজের জীবন নিজেই আক, 
প্রসূন হয়ে যাও! 
জাদুর কথা আর শুন না, 
অলীক গপ্পো আর গুন না, 
কল্প স্বপন আর বুন না, 
নিজের গানই গাও। 


১ আগস্ট'১৮ (বুধবার) বাদে এশা হতে জামিয়ার দারুল 


ফেতনায়ে লা মাযহাবী শীর্ষক বিতর্ক সেমিনার সম্পন্ন 
হয়েছে। সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের 
পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপৃণতার সাথে যুক্তি ও 
দলিল উপস্থাপন করেন। উক্ত বিতর্ক সেমিনারে প্রধান 
বিচাররকের দায়িত্ব পালন করেন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 
মাও. কাষী আক্তার হোছাইন (দো. বা.)। প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামিয়ার সহকারি পরিচালক আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.)। বিতর্ক সেমিনারে প্রধান অতিথি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বলেন, বর্তমান লা মাযহাবীরা 
সমাজে ফিতনা ছড়াচ্ছে । তাদের ফেতনা থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না আমাদের তারুণ্যরা। এই লা মাযহাবীদের 
প্রতিহত করতে হবে ইলমি যোগ্যতা দিয়ে। বিতর্ক 
সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামিয়ার 
শিক্ষা পরিচালক মুফতি জসিমুদ্দিন কাসেমী, মাও. জাফর 
সাদেক, মাও. মনজুর ছিদ্দিকী সাহেব প্রমুখ উত্তাদবৃন্দ। 
পরে প্রধান অতিথির মুনাজাতের মাধ্যামে বিতর্ক সেমিনার 
সমাপ্ত হয়। 


 সুবা্পিগে ইসলাম ও 


ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী 
(দা. বা.)। অনুষ্ঠানে পুরষ্কার বিতরণীপূর্বক শিক্ষার্থীদের 
উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি বলেন, প্রিয় 
তালিবে ইলমরা তোমাদেরকে হতে হবে আগামীর কাণ্ডারী, 
মুহাদ্দিস-মুফাসসির। তাই 
তোমাদেরকে অযথা ঘোরাফেরা না করে সময়ের মূল্যায়ন 
করতে হবে, তবেই তোমরা সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌছতে 
পারবে । এ জন্য প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়। হাইআতুল 
উলয়ার বোর্ড পরিক্ষায় ছাত্ররা ভালো ৯৬ 
এতিহ্যকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হুজুর বিশেষ ভাবে 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। জামিয়া প্রধানের আলোচনা শেষে 
মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের হাতে নগত অর্থ ও 
মূল্যবান কিতাবাদী তুলে দেওয়া হয়। এ সময় পুরক্কার 
বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া 
(দা. বা.), আল্লামা আমিনুল হক (দা. বা.) ও মুফতি জসিম 
উদ্দীন কাসেমী সাহেব (দো. বা.) প্রমুখ । পরে সভাপতির 
মুনাজাতের মধ্য দিয়ে পুরক্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 


কোরবানির ফাযায়েল ও মাসায়েল শীর্ষক 


মোনাযারা অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

১১ আগস্ট'১৮ শেনিবার) বাদে মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুনাজারা বিভাগের ব্যবস্তাপনায় জামিয়ার দারুল 
হাদীস মিলনায়তনে কুরবানির ফাযায়েলও মাসায়েল শীষক 
বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, 
জামিয়ার প্রবীন মুহাদ্দিস আল্লামা আমিনুল হক (দা. বা.)। 
প্রধান বিচারকের দায়িতু পালন করেন,জামিয়ার সিনিয়র 
শিক্ষক মাওলানা কাধী আখতার হোসাইন (দো. বা.)। প্রধান 
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমিয়ার মুঈনে মুহতামিম 
ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা আবু তাহের নদী (দা. বা.)। 


জামিয়ার ২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক 
ইসলামি মহাসম্মেলন 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ 


৬ আগস্ট'১৮ (সোমবার) বাদে জোহর জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
মসজিদে জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা 
হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.)-এর সভাপতিতেে মাওলানা 
আফসার উদ্দীন সাহেবর সঞ্চালনায় সম্মিলিত কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড আল-হাইআতুল উলয়া লিল 
জামিআতিল কওমীয়ার বোর্ড পরীক্ষায় জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া থেকে সেরা চল্লিশে মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী 
শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে পুরষ্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় 
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামিয়া প্রধান 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত 
ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের 
প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন। 


জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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